জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৬ শিক্ষাবছর থেকে 
পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরুপে নর্ধারিত 


পরিবেশ পরিচিতি 


জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ 
কর্তৃক প্রকাশিত। 


(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত) 


পরীক্ষামূলক সংস্করণ 
প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০০৫ 


পুনঃমুদ্রন : 


প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন 
বীরেন সোম 


প্রুফ রিডিং ও পরিমার্জনে 
শান্তিরাম বিশ্বাস 


কম্পিউটার কম্পোজ 
লেজার স্ক্যান লিমিটেড 


ডিজাইন 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 


সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণের জন্য। 


মুদ্রণ : 


ভূমিকা 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং জাতীয় 
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যাপুস্তক বোর্ড, ঢাকা একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা 
অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করা হয় 
এবং এ কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রাথমিক স্তরের প্রত্যেকটি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন 
সমগ্ী প্রণয়ন করা হয়। 


প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে ৫ম শ্রেণীর “পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ” বিষয়ের জন্য চিহ্নিত 
শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক 
নির্বাচিত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত 
লেখকগণ পঞ্চম শ্রেণীর জন্য “পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ” পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন । জাতীয় 
কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের 
সহায়তায় ৪দিন ব্যাপী বইটি যৌক্তিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। 

যাতে শিশু তার সামাজিক পরিবেশকে জানার, পরিবেশের ব্যবহার ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে 
নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে । 

বইটির বিষয়বস্তু শিশুদের জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় এবং সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে। 
বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে এবং শিখনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও পাঠ সহজ করার জন্য বিভিন্ন 
উদাহরণ ও ছবি সংযোজন করা হয়েছে এবং পরিকল্পিত কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া 
মূল্যায়নের জন্য অনুশীলনীতে পর্যাপ্ত নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন রয়েছে। 

এ পাঠ্যপুস্তকে বাংলা একাডেমী এবং এনসিটিবি-এর বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। উভয় 
প্রতিষ্ঠানের বানান রীতি একই। তবে যুক্তাক্ষর সরলীকরণ সম্পর্কিত এনসিটিবির বানান রীতিই 
পাঠ্যপুস্তকে অনুসৃত হয়েছে। 

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া । তাই, পাঠ্যপুস্তকের উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া 
অব্যাহত থাকবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়নতীতে প্রত্যশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে 
তোলার নিরনতর প্রচেষ্টার সঙ্গী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের 
প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে । অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো 
প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে । পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো 
সুন্দর, শোভন ও তুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে । 

এ বইটি রচনা, সম্পাদনা ও মূল্যায়নসহ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে ধারা সহায়তা করেছেন তাদের 
সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ । যাদের জন্য বইটি প্রণীত হয়েছে, তারা উপকৃত 
হলে আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি। 
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অধ্যায় বিষয়বস্তু পৃষ্ঠা 
অধ্যায় এক এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ১-১০ 
অধ্যায় দুই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ ১১-১৭ 
অধ্যায় তিন সামাজিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ ১৮-২৩ 
অধ্যায় চার শ্রমের গুরুত্ব ২৪-৩০ 
অধ্যায় পাচ মানবাধিকার ৩১-৩৭ 
অধ্যায় ছয় পরমত সহিষ্ণুতা ৩৮-৪৩ 
অধ্যায় সাত নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ৪৪-৫১ 
অধ্যায় আট বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ৫২-৬৫ 
অধ্যায় নয় পরিবেশ সংরক্ষণ ৬৬-৭৩ 
অধ্যায় দশ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৭৪-৮৩ 
অধ্যায় এগার বাংলাদেশের এঁতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন ৮৪-৯১ 
অধ্যায় বার আমাদের ইতিহাস ও এঁতিহ্য ৯২-১০৬ 
অধ্যায় তের ংলায় ইংরেজ শাসন ১০৭-১১৯ 
অধ্যায় চৌদ্দ সমাজ সেবায় বরেণ্য ব্যক্তিত ১২০-১২৫ 
অধ্যায় পনের আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ১২৬-১৩৮ 
অধ্যায় ষোল বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ১৩৯-১৪৮ 
অধ্যায় সতের ইউরোপ ও আফ্রিকার সংস্কৃতি ১৪৯-১৫৬ 
অধ্যায় আঠার বিশ্ব শান্তিও জাতিসংঘ ১৫৭-১৬৪ 


অধ্যায় এক 


এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ড 


আমরা সবাই কোনো না কোনো স্থানে বসবাস করি । আমাদের বসবাসের জায়গাটি 
হতে পারে গ্রাম বা উপশহর বা শহর। আমরা যেখানেই বাস করি না কেন আমাদের 
বসবাসের এবং আশেপাশের স্থানকে বলা হয় নিজের এলাকা । গ্রামাঞ্চলে এই এলাকা 
বলতে পাড়া, গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও থানাকে বোঝায়। আর শহরে নিজ এলাকা 
বলতে পাড়া বা মহল্লা বা ওয়ার্ডকে 
বোঝায়। আমাদের বসবাসের এলাকাটি 
যদি উন্নত না হয়, জীবনধারণের জন্য 
প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো যদি সেখানে না 
থাকে, অথবা খারাপ অবস্থায় থাকে 
তাহলে আমাদের অনেক অসুবিধা হয়। 
যেমন, আমাদের চলাচলের রাস্তাটি যদি 
ভাঙা হয়, এতে গর্ত থাকে, ম্যানহোলের 
ঢাকনা না থাকে, তাহলে আমাদের 
চলাচলে অসুবিধা হবে। এমনকি এতে | | 
মারাত্বক কোনো দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে । চিত্র: এলাকাবাসী নলকৃপ থেকে বিশুদ্ধ পানি 
খাবারের জন্য সংগ্রহ করছে। 

আবার যদি এলাকায় বিশুদ্ধ পানির অভাব থাকে অথবা লোকজন বিশুদ্ধ পানি পানের 
ব্যাপারে সচেতন না হয় তাহলে এলাকায় কলেরা, টাইফয়েড, জন্ডিস ইত্যাদি মারাত্মক 
রোগ দেখা দিতে পারে। এ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি সুস্থ, সুন্দর, উন্নত 
জীবনযাপনের জন্য নিজ এলাকার উন্নয়ন খুবই প্রয়োজন। এলাকার উন্নয়নের জন্য 
বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নেওয়া যায় । 
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আমরা এখন এ সম্পর্কে একটু ভেবে দেখি ও পরের পৃষ্ঠার ছকে নিজের এলাকার 
উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি কর্মকান্ডের নাম লিখি । 


২ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
আমার এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড 


১। 


৩। 
আমাদের সবার লেখা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলোকে একসাথে করলে এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের 
একটি দীর্ঘ তালিকা পাব । দেখা যাবে বিভিন্ন এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্যে অনেক মিল 
আছে। আবার অমিলও রয়েছে৷ বিভিন্ন এলাকার প্রয়োজন বিভিন্ন বলেই এ পার্থক্য দেখা 
দিতে পারে । তবে সাধারণভাবে এলাকার উন্নয়নের জন্য নিচের কর্মকাণ্ডগুলো প্রয়োজন হতে 
পারে। 


এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডের তালিকা 
১. রাস্তাঘাট নির্মাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণ 


২. | পুল, সাঁকো, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণ 

৩. ধর্মীয় স্থান, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সম্পদ সংরক্ষণ 

৪. | গাছ লাগানো, পরিচর্যা এবং সামাজিক বনায়ন 

৫. এলাকার পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা 

৬. | কঝোৌপঝাড়, পুকুরের কচুরিপানা ও ড্রেন পরিষ্কার করে মশা নিধনের ব্যবস্থা করা 
৭. ] নিরাপদ পানি পান সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা 

৮. ৷ এলাকার পানি সরবরাহের উৎসের যত্ন নেওয়া 

৯. | খাল খননের ব্যবস্থা করে পানি নিষ্কাষণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা 


১০. | এলাকায় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ 
কার্যক্রম গ্রহণ করা 


১১. | এলাকার লোকজনকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা বন্যা এবং প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা ইত্যাদি। 
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এগুলো ছাড়া এলাকার উন্নয়নের জন্য আরো অনেক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন হতে পারে । 
আমরা এখন এলাকার কয়েকটি উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে জানব । 

আমরা কেউ সারাদিন নিজ গৃহে অবস্থান করি না। নানা প্রয়োজনে প্রতিদিন বিভিন্ন 
জায়গায় যেতে হয়। এ কাজে আমরা রাস্তা, সাকো, সেতু ইত্যাদি ব্যবহার করি। 
এগুলো পর্যাপ্ত সংখ্যক থাকলে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হয়। আমাদের চলাচল সহজ 
হয়। মালামাল পরিবহণে সুবিধা হয় । ব্যবসা বাণিজ্যের 

বসবাসের জন্য ভালো হয়। ক 
নেব। সম্ভব হলে এগুলো নির্মাণ ও | 
সংস্কারে সাহায্য করব। অযথা রাস্তাঘাট 
কেটে নষ্ট করব না। ময়লা আবর্জনা এবং 
অন্য কোনো জিনিস রাস্তার ওপর 
সৃষ্টি করব না। মনে রাখতে হবে এলাকার 
রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও সংরক্ষণের দায়িত 
আমাদের সবার । আমরা আমাদের সাধ্যমত বড়দের সাথে এ কাজে অংশগ্রহণ করব । 
সকলকে এ বিষয়ে সচেতন করব । 

এবার এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নে আমাদের করণীয় কাজের একটি তালিকা 
নিচের ছকের মতো করে তৈরি করি । 


> 
২। 
৩। 
৪। 


৪ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা 

হচ্ছে গাছ। একটু ভেবে দেখি, পরিবেশে যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৃক্ষ না থাকে তাহলে 
কী অসুবিধা হবে? 

উপাদান যেমন, খাদ্য, বস্তু, বাসস্থান ইত্যাদি বৃক্ষ হতে আসে । অনেক প্রয়োজনীয় ওষুধ 
বৃক্ষ থেকে পাওয়া যায়। বৃক্ষ মাটির ক্ষয়রোধ করে। প্রচন্ড গরমে গাছের ছায়ায় আমরা 
একটু শীতল পরশ পাই। কিন্তু আমরা অনেক সময় গাছের গুরুতৃ না বুঝে নির্বিচারে গাছ 
কাটি। অনেক সময় শিশুরা রাস্তায় চলার পথে অপ্রয়োজনে গাছের ডাল-পালা ভেঙে 
ফেলে রাখে । কোনো কারণে একটি গাছ কাটলে নতুন করে আর গাছ লাগানো হয় না। 
এতে আমাদের বসবাসের পরিবেশ নষ্ট হয়। প্রয়োজনীয় গাছপালার অভাবে তাপমাত্রা 
বেড়ে যায়। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে নির্বিচারে গাছপালা কাটার ফলে আমাদের দেশে 
পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পরিবেশে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত গাছ 
কাটার ফলে দেশের আবহাওয়া ও ভুপ্রকৃতিতে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে । এবার 
তাহলে ভেবে দেখি এলাকার পরিবেশ রক্ষায় আমাদের করণীয় কী? এক্ষেত্রে আমাদের 
করণীয়গুলো হল : 


== আমরা নিজের বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট ও বিদ্যালয়ের আশেপাশে গাছ লাগাবো। 
- এসব গাছে প্রয়োজনমত বেড়া ও পানি দিব এবং এগুলোর পরিচর্যা করব । 


- অযথা গাছ কাটব না। গাছের ডাল ভাঙবো না। কোনো কারণে একটি গাছ 
কাটলে আরেকটি গাছ লাগাব। 


= শহরে যাদের বাড়িতে খোলা জায়গার অভাব রয়েছে তারা বাড়ির বারান্দায় ও 
ছাদে টবে করে গাছ লাগাব ও এগুলোর পরিচর্যা করব। 


- কেউ গাছের ক্ষতি করলে তাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেব। 
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চিত্র ৩: বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গাছ লাগাচ্ছে। চিত্র ৪ : বাড়ির ছাদে টবে গাছের পরিচর্যা করছে 

এছাড়াও আমরা বছরে একবার বিদ্যালয়ে বৃক্ষ মেলার আয়োজন করতে পারি। এতে 
করে অন্যরা গাছ লাগাতে ও গাছের পরিচর্যা করতে উৎসাহী হবে । গাছপালা লাগানো ও 
পরিচর্যার জন্য আমরা এলাকাবাসী “সামাজিক বনায়ন’ কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারি। এ 
কর্মসূচির আওতায় সকলে মিলে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় গাছপালা লাগাতে পারি। 
সামাজিক বনায়নের ফলে এলাকার পরিবেশ উন্নত হবে । আবার এসব গাছ খাদ্য, ফল, 
ফুল, কাঠ ইত্যাদি উৎপাদন করে এলাকার লোকজনের আয় ও জীবনযাত্রার মানের 
উন্নতিতে সাহায্য করবে । 


এবার আমরা বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব এবং বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার কয়েকটি উপায় নিচের 
ছকের মতো করে বোর্ডে/খাতায় লিখি। 


বৃক্ষরোপণের গুরুত বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার উপায় 
১। ১। 
২। ২। 
৩। ৩। 
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নিরাপদ পানি ব্যবহারে এলাকাবাসীকে সচেতন করা 

বলা হয়ে থাকে পানির অপর নাম জীবন । আমাদের দেশে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর 
ইত্যাদিতে পানির অভাব নেই। কিন্তু রয়েছে নিরাপদ পানির অভাব । যে পানি পান বা 
ব্যবহার করলে স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয় না তাকে আমরা নিরাপদ পানি বা বিশুদ্ধ 
পানি বলতে পারি। এলাকার লোকজনের স্বাস্থ্যকে নিরাপদ রাখতে হলে নিরাপদ পানি 
পান ও ব্যবহার করতে হবে । এ ব্যাপারে এলাকার সকলকে সচেতন করা আমাদের 
দায়িতৃ ৷ পানি ফুটিয়ে পান করলে তা জীবনের জন্য নিরাপদ । তাই এলাকার সকলকে 
প্ৰয়োজনবোধে পানি ফুটিয়ে পান করার পরামর্শ দেব । গভীর নলকৃপের পানিও নিরাপদ । 
এছাড়া পানিকে দূষিত করে এমন সব কাজ থেকে আমরা বিরত থাকব ও 
এলাকাবাসীকে এ বিষয়ে সচেতন করব । 


অনেক সময় শহরাঞ্চলে রাস্তা কেটে আমরা ওয়াসার পানির লাইন ক্ষতিগ্রস্ত করি। 
ফলে দুষিত পদার্থ পানিতে মিশে যায় । আবার কখনও পানির লাইন ফেটে পানি দূষিত 
হয়ে পড়ে। এ ধরনের পানির ব্যবহার জীবনের জন্য মোটেও নিরাপদ নয়। যদি 
আমাদের এলাকায় এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে তাহলে সাথে সাথে কর্তৃপক্ষকে খবর 
দেওয়া আমাদের সকলের দায়িতৃ। 


গ্রামাঞ্চলে সাধারণত পানির জন্য টিউবওয়েল বা নলকূপ ব্যবহার করা হয়। আমরা 
অনেক সময় নলকুপের পানি অপচয় করি। আবার নলকৃপের গোড়া অপচ্ছিন্ন থাকলে 
পানি দূষিত হতে পারে। আমরা জানি পানি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ । পানির 
অপব্যবহার ও পানি দুষণ আমাদের জন্য ক্ষতিকারক তাই আমরা টিউবওয়েল ও পানি 
সরবরাহকারী অন্যান্য উৎসের যত্ন নিব। এতে করে এলাকার লোকজনের স্বাস্থ্য ভালো 
থাকবে । পানি সম্পদও রক্ষা করা সম্ভব হবে। 


আমাদের দেশে কোনো কোনো এলাকার পানিতে আর্সেনিক দুষণ দেখা দিয়েছে। 
আর্সেনিক এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ যা মাটির নিচে থাকে এবং পানির সাথে মিশে 
পানিকে দূষিত করে। এই পানি নলকুপের মাধ্যমে উপরে উঠে আসে । আর্সেনিকযুক্ত 
পানি দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে হাত ও পায়ের তালুতে এক ধরনের চর্মরোগ হয়- যা 
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পরবর্তীতে ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে। আর্সেনিকযুক্ত পানি জীবনের জন্য হুমকিস্বরুপ ৷ 
অতএব এ ধরনের পানি ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য এলাকার লোকজনকে 
সচেতন করতে হবে। সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা 
আর্সেনিকযুক্ত নলকৃপগুলো চিহ্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আর্সেনিকযুক্ত 
নলকৃপগুলো লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। আমরা লাল রং এর চিহ্ন দেওয়া নলকৃপের 
পানি পান করব না। এলাকার অন্যদেরও আর্সেনিকযুক্ত নলকুপের পানি পান করা থেকে 
বিরত থাকতে বলব। এভাবে এলাকাকে আর্সেনিক দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা 
সম্ভব। 

এবার এলাকার পানি সম্পদকে কীভাবে জীবনের জন্য নিরাপদ রাখা যায় সে সম্পর্কে 
নিচের ছকটি পূরণ করি । 


> 

২। 

৩। 
এলাকাবাসীকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা 


বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার লোক বসবাস করে । আবার প্রতিটি 
এলাকাতেই জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদান তৈরি বা উৎপাদিত হয় না। 
ফল, ফুল, শাকসবজি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন । এগুলো উৎপাদনের 
মাধ্যমে এলাকার দরিদ্র লোকজনকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা যায়। এছাড়া ফল ও 
শাকসবজির চাষ এলাকার লোকজনের খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দিতে পারে । সরকারের 
কৃষি বিভাগ থেকে এবং অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন 
এলাকায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং চারা ও বীজ সরবরাহ করা হয়। এলাকায় এ ধরনের 
কর্মকাণ্ড আয়োজনের মাধ্যমে এলাকাবাসীকে স্বাস্থ্য সচেতন ও স্বনির্ভর হতে আমরা 
সাহায্য করতে পারি । 


৮ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
এছাড়াও নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা আরো কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে পারি। 


মাছি নিধনের ব্যবস্থা করতে পারি। এলাকায় সমবায় পদ্ধতিতে মাছ চাষ, হাস- 
মুরগীর চাষ করতে পারি। এতে মানুষের আয়- উপার্জন বাড়ানো যায়। পুষ্টির 
চাহিদাও পুরণ হয়। আমাদের দেশে প্রায় প্রতিবছর ঝড়, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক 
দূর্যোগ লেগে আছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর, সেতু এবং প্রতিষ্ঠানাদি মেরামত 
করায় অংশগ্রহণ করতে পারি। এসব কিছুই এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশ । 
এলাকার উন্নয়ন মানে দেশের উন্নয়ন। তাই এ সকল কাজে সামর্থ অনুযায়ী 
অংশগ্রহণ করা আমাদের দায়িতৃ। 


এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় এতসব কর্মকাণ্ড কি একা করা সম্ভব? মোটেই 
নয়। এর জন্য প্রয়োজন সমাজের সকলের অংশগ্রহণ । সেই সাথে এলাকার 
অধিবাসী হিসেবে আমরাও সাধ্যমত বড়দের সাথে এসব কাজে অংশগ্রহণ করব। 
এলাকার উন্নয়নে সাধ্যমত অবদান রাখব । 


আমরা চতুর্থ শ্রেণীতে স্কাউটিং ও গার্লগাইড সম্পর্কে জেনেছি। আমাদের 
অনেকের বিদ্যালয়েই কাব দল এবং হলদে পাখির দল রয়েছে। এ দুটি সংগঠনের 
মাধ্যমেও আমরা আমাদের এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারি । 


অনশীলনী 


১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 

আমাদের বসবাসের এবং _ স্থানকে বলা হয় নিজের এলাকা । 
সুস্থ, __ জীবনযাপনের জন্য নিজ এলাকার উন্নয়ন প্রয়োজন । 

এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও সংরক্ষণের দায়িত আমাদের । 
আমরা অনেক সময় __ গাছ কাটি ।__ 


4 লি কি এ 


৯ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


ঙ. আমাদের দেশে রয়েছে ___-পানির অভাব । 


২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে “অ' লেখ : 
__ ক. সকল এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডের ধরণ এক ৷ - 


__ খ. আমরা রাস্তাঘাট অযথা কেটে নষ্ট করব না। - 
__ গ. এলাকার উন্নয়নের দায়িত্ব সরকারের একার ৷ - 
__ ঘ. সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের জন্য সুন্দর পরিবেশ প্রয়োজন । - 
-__ উ. আমাদের দেশে নিরাপদ পানির অভাব রয়েছে । - 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 


ক. পরিবেশ সুন্দর রাখে গাছপালা 

খ. অক্সিজেন সরবরাহ করে কাব দল ও হলদে পাখির দল 

গ. হাত ও পায়ের তালুতে চর্মরোগ পরিবেশ 

ঘ. এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ সামাজিক বনায়ন 

উ. খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দেয় ফল ও শাকসবজি 
আর্সেনিক দূষণ 


৪. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৬) চিহ্ন দাও : 
৪.১ আমাদের বসবাসের এবং আশে পাশের স্থানকে কী বলা হয় ? 
ক. জেলা খ বিভাগ 
গ. মহকুমা ঘ. নিজের এলাকা 


৪.২ আমাদের নিজ এলাকার উন্নয়ন প্রয়োজন কেন? 


১০ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
ক. সুস্থ-সুন্দর জীবনযাপনের জন্য খ. পরিবেশের উন্নয়নের জন্য 
গ. অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ঘ. ওপরের সবগুলোর জন্য 


৪.৩ এলাকার রাস্তাঘাট ভালো রাখতে হলে কোন কাজটি আমাদের করা উচিত নয় ? 
ক. ম্যানহোলে ঢাকনা দেওয়া খ. রাস্তাঘাট মেরামত ও সংস্কার করা 
গ. পুল, সাঁকো, সেতুর যত্ন নেওয়া ঘ. রাস্তার উপর স্তুপাকারে জিনিস রাখা 


8.8 এলাকার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কোনটি প্রয়োজন ? 
ক. সামাজিক বনায়ন খ. বড় বড় ইমারত নির্মাণ 
গ. খাল-বিল ভরাট করা ঘ. গাছ কেটে ঘর বাড়ি নির্মাণ 
৪.৫ এলাকার উন্নয়নের দায়িত্ব কার ? 
ক. ব্যক্তির খ. বড়দের 
গ. সরকারের ঘ. এলাকাবাসীর 
৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 


ক. তোমার এলাকার পাচটি উন্নয়ন কর্মকান্ডের নাম লেখ ? 

খ. এলাকায় রাস্তাঘাট ভালো না হলে কী অসুবিধা হতে পারে ? 

গ. এলাকায় বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা করা উচিত কেন ? 

ঘ. এলাকাবাসীকে নিরাপদ পানি ব্যবহারে সচেতন করা প্রয়োজন কেন ? 

উ. এলাকার উন্নয়নের জন্য আমাদের সকলের দায়িতু কী ? 

চ. তোমার এলাকায় কিছু লোকের হাত ও পায়ের তালুতে চর্মরোগ দেখা যাচেছ- 
তোমার কী করা উচিত। সে সম্পর্কে লেখ। 


অধ্যায় দুই 


সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ 


জীবন যাপন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য আমরা বিভিন্ন দ্রব্য ব্যবহার করি এবং বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। সাধারণভাবে এই সমস্ত দ্রব্য ও প্রতিষ্ঠানকে সম্পদ বলে ৷ কিছু 
সম্পদ আছে যেগুলোর মালিক ব্যক্তি বা পরিবার। একজন ব্যক্তির সম্পদ তার বাড়ি, 
গাড়ি, জমিজমা, পুকুর, বাগান, কারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এই সমস্ত সম্পত্তি সে 
নিজের চেষ্টায় তৈরি করেছে, কিনেছে বা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তাই এসব 
সম্পদের ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও হস্তান্তর করার অধিকার এ ব্যক্তির রয়েছে। 
প্রকৃতপক্ষে সম্পদের ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও হস্তান্তর করার ক্ষমতার অধিকারীকেই 
আইনগতভাবে সম্পদের মালিক বলে। ব্যক্তির সম্পদই পারিবারিক সম্পদ । ব্যক্তি ও 
পরিবারের বাইরে যা কিছু সম্পদ আছে সবই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ। 


বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, নদী, খাল, বিল সবই আমাদের সামাজিক সম্পদ । এই সমস্ত 
সম্পদ আমরা সমাজের সবাই ব্যবহার করি। প্রয়োজনে রক্ষণাবেক্ষণ করি। তবে 
হস্তান্তর করার ক্ষমতা সমাজের নেই। 

রাষ্ট্র আমাদের সবচেয়ে বড় কল্যাণকর সংগঠন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পদের 
বাইরে একটি দেশের যাবতীয় সম্পদই রাষ্ট্রীয় সম্পদ । 


রাষ্ট্র জনগণের ব্যবহার ও কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান, সুযোগ সুবিধা গড়ে 
তোলে । রাস্তাঘাট, সেতু, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সম্পদ। এ ছাড়াও 
একটি দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, নদনদী, খালবিল, বনভূমি, বিভিন্ন খনিজ 
সম্পদ ইত্যাদিও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অন্তর্গত। এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহার করার 
অধিকার রাষ্ট্রের সকল মানুষের রয়েছে । এই জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদকে জনসম্পদও বলা হয়। 


আসলে সকল সামাজিক সম্পদই রাষ্ট্রীয় সম্পদ । রাষ্ট্র সমাজ ও মানুষের কল্যাণে তার 
সকল সম্পদ ব্যবহার করে । 


১২ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
আমাদের এলাকার বিদ্যালয়, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের সামাজিক সম্পদ। 
বিদ্যালয় আমাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ে 
শিক্ষালাভ করে আমরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হই। এজন্য বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 
জাতি গঠনের কারখানা বলা যায়। বিদ্যালয় আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমপদ। 
আমরা বিদ্যালয়ের প্রতিটি জিনিস যত্ন সহকারে ব্যবহার করব । কোনো জিনিসের যেন 
ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখব । বিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষকের তত্বাবধানে গাছ লাগাবো, 
বাগান করব, বাগানের পরিচর্যা করব ৷ রাষ্ট্র পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের 
গুরুত্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ । আমরা অতি অল্প খরচে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করতে 
পারি। দেশের জনগণকে শিক্ষিত সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এসব 
প্রতিষ্ঠানের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 


আমাদের এলাকার খোলা মাঠ, পার্ক ইত্যাদিও আমাদের সামাজিক সম্পদ । আমাদের 
সুস্থ জীবন যাপনের জন্য আলো, বাতাস, বিনোদনের প্রয়োজন । এ জন্য দরকার খোলা 
জায়গা, পার্ক, মাঠ ইত্যাদি । এগুলো আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে । খোলা 
জায়গায়, পার্কের যেখানে সেখানে কাগজপত্র, বোতল, ময়লা ইত্যাদি ফেলে আমাদের 
পরিবেশকে দূষিত করব না। ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলব। সমাজের 
ছোট বড় সবাইকে যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলার জন্য অনুরোধ করব । 
পরামর্শ করে বাড়িঘরের ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান এবং 
ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করব । ময়লা যাতে নিয়মিত নির্দিষ্ট স্থান এবং ডাস্টবিন থেকে সরিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হয় সেদিকে খেয়াল রাখব । এতে করে আমাদের পরিবেশের উন্নতি হবে । 


এলাকার পাঠাগার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পদ। বই মানুষের সবচেয়ে উপকারি 
বন্ধ। পাঠাভ্যাস আমাদের মনকে আনন্দিত করে, প্রফুল্ল রাখে । পত্র পত্রিকা থেকে আমরা 
প্রবন্ধ ও অন্যান্য বই আমাদের মানসিক বিকাশ ও উন্নতিতে অবদান রাখে । আমরা 
পাঠাগারের বই, পত্র পত্রিকা যত্ন সহকারে পড়ব । পাঠাগারের বইয়ের ভেতরে কোনোরূপ 
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মনতব্য লেখা ঠিক নয়। এছাড়া বই যাতে কাটা ছেঁড়া ও চুরি না হয় সেদিকে 
খেয়াল রাখব । পাঠাগারের উন্নতির জন্য চেষ্টা করব। 

আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করে । মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠান আমাদের সামাজিক সম্পদ । আমরা এই সমস্ত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও 
উন্নয়নের চেষ্টা করব । আমাদের এলাকার রাস্তাঘাট, সাকো আমাদেরই সামাজিক 
সম্পদ । এগুলো যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখব । ছোটখাট মেরামতের 
আবর্জনা ফেলব না বা কেউ যাতে না ফেলে সেদিকে খেয়াল রাখব । কারণ নদীতে 
ময়লা, আবর্জনা বা বর্জ্য ফেললে নদী, খালবিলের পানি দুষিত হয় যা আমাদের 
স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ৷ মাছ আমাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য । মাছ দূষিত পানিতে 
বাচতে পারে না। তাই পানি দূষণ থেকে নদী, খালবিল রক্ষার ব্যাপারে সমাজের 
সবার মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলব । 


রাষ্ট্রীয় সম্পদ দেশের জনগণের সম্পদ । আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ 
দরিদ্র । রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল থেকে আমরা চিকিৎসা সেবা পেয়ে 
থাকি। তাই আমাদের জীবনে হাসপাতালের গুরুত্ত অপরিসীম । আমরা 
হাসপাতালের আইন কানুন মেনে চলব । হাসপাতালের যেখানে সেখানে থুথু, ময়লা 
ফেলে হাসপাতাল নোংরা করব না। হাসপাতাল যাতে পরিষ্কার থাকে সেদিকে 
খেয়াল রাখব। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, বাংলা 
একাডেমী, শিশু একাডেমী, গণ গ্রন্থাগার ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় 
সম্পদ । দেশের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক উন্নয়নে এসব প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভূমিকা 
রয়েছে। একইভাবে শিশু পার্ক, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি বিনোদনমূলক রাষ্ট্রীয় সম্পদ । 
জাতীয় যাদুঘর থেকে দেশের এতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি। 
এ ধরনের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ আমাদের রয়েছে। 


ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা হয় । দেশের 
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ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে এগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যমুনা 
সেতু আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ । এর মাধ্যমে দেশের 
যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। অল্পসময়ে যাতায়াত করা 
সম্ভব হচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছে। একইভাবে দেশের অন্যান্য 
অঞ্জলের সেতুগুলো দেশের উন্নতিতে অবদান রাখছে। গণমাধ্যম হিসেবে রাষ্ট্রীয় 
রেডিও, টেলিভিশনের ভূমিকাও অপরিসীম । রাষ্ট্রীয় সম্পদের মধ্যে বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, যেমন, বিভিন্ন ধরনের খনিজ, বনজুমি নদী, সমর 
প্রভৃতি । নদীর তীরে নদী বন্দর গড়ে টু 
ওঠে। দেশের মধ্যে ব্যবসা '; 


এতে ফসলের পরিমাণ বাড়ে । নদীর 
মাধ্যমে দেশের একস্থান থেকে অন্য স্থানে অল্প খরচে মালামাল আনা নেওয়া করা 
যায়, যাতায়াত করা যায়। নদীকে আমাদের দেশের জীবন বলা যায়। সমুদ্র 
আমাদের লবণসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের আধার ৷ তাছাড়া সমুদ্র থেকে আমরা 
মাছ পাই। সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দরের মাধ্যমে দেশ বিদেশের সাথে ব্যবসা, 
বাণিজ্য, যোগাযোগ সংঘটিত হয়। কাজেই রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে এগুলোর 
ভুমিকা অত্যন্ত গুরুতৃপূৰ্ণ ৷ 

গুরপতৃপূর্ণ । গাছ শিকড়ের সাহায্যে মাটির ক্ষয়রোধ করে । আমাদের অক্সিজেন 
দেয়। গ্যাস আমাদের দেশের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় প্রাকৃতিক সম্পদ। 
এমনিভাবে আরো অনেক রাষ্ট্রীয় সম্পদের উল্লেখ করা যেতে পারে । 
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আমরা নিচের ছকটি খাতায় তুলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের একটি তালিকা প্রস্তুত করি। 


> > 
২। ২। 
৩। ৩। 


সামাজিক সম্পদ সমাজে বসবাসকারী সবার সম্পদ । একইভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ 
দেশের জনগণের সম্পদ । এই সমস্ত সম্পদের ব্যবহার করার অধিকার যেমন 
সবার আছে, তেমনি এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের দায়িতু সমাজের ও 
রাষ্ট্রের সবার ৷ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার মধ্যেই 
রয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন। এই সমস্ত সম্পদ ব্যবহারের নিয়ম কানুন মেনে 
চললে আমাদের উন্নতি তরান্বিত হবে । অপব্যবহার করলে সম্পদের ক্ষতি হয়। 
অনেক বাড়িতে রান্না শেষ হওয়ার পরও গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখে । গ্যাসকে 
এভাবে ব্যবহার করলে আমাদের গ্যাসের মজুদ অতি দ্রুত শেষ হয়ে যাবে । কাজেই 
গ্যাসের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে । অনেকে রেলগাড়িতে বিনা টিকিটে ভ্রমণ 
এতে রাষ্ট্রীয় সম্পদের যেমন ক্ষতি হয় তেমনি যাত্রী ও জনগণের প্রাণহানি ঘটতে 
পারে। 


রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গণ সচেতনতা 
গড়ে তুলতে হবে। এতে আমরা অংশ নেব। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের 
ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন নেওয়া আমাদের সবার দায়িতৃ ও কর্তব্য । 
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অনশীলনী 


a 


১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 
ক. ব্যক্তির সম্পদই -_ সম্পদ। 
খ. আমাদের এলাকায় বেশ কিছু __ সম্পদ রয়েছে। 
গ. সামাজিক সম্পদ ___ করার ক্ষমতা সমাজের নেই। 
ঘ. আমাদের সবচেয়ে কল্যাণকর সংগঠন হল _ 
ও. সকল সামাজিক সম্পদই __সম্পদ। 


২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু' এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে 'অ' লেখ : 
--ক. বিদ্যালয় আমাদের সামাজিক সম্পদ । 


__খ. সুস্থ জীবনের জন্য আলো বাতাসের প্রয়োজন নেই। 
__-গ. গল্পের বই আমাদের আনন্দ দেয় । 
__-ঘ. আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ গরীব । 
__-উ. যমুনা সেতু ব্যক্তিগত সম্পদ। 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 


ক. বিদ্যালয়কে জাতি গঠনের দুষিত হয় 
খ. নদীতে আবর্জনা ফেললে নদীর পানি সামাজিক প্রতিষ্ঠান 
গ. এলাকার পাঠাগার একটি গুরুতৃপূর্ণ জীবন বলা হয়। 
ঘ. বই মানুষের উপকারী কারখানা বলা হয় 
উ. নদীকে আমাদের দেশের বন্ধু 

বিদ্যালয় 


১৭ 
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৪. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৬) চিহ্ন দাও : 


৪.১ সুনাগরিক হিসেবে আমাদের জীবনকে গড়ে উঠতে কোনটি সাহায্য করে ? 


ক বিদ্যালয় খ. হাসপাতাল 
গ. অফিস ঘ. বাসস্থান 
৪.২ এলাকার পার্ক আমাদের কী ধরনের সম্পদ ? 
ক. ব্যক্তিগত সম্পদ খ. সামাজিক সম্পদ 


গ. পারিবারিক সম্পদ ঘ, আন্তর্জাতিক সম্পদ 


৪.৩ নদীর প্লাবন জমির কী করে ? 
ক. উর্বরতা বাড়ায় খ. উর্বরতা নষ্ট করে 
গ. মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে ঘ. মাটি নষ্ট করে দেয় 


8.৪ কোনটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ? 


ক. কারখানা খ. বাড়ির আসবাবপত্র 
গ. বাড়ির গাছপালা ঘ. বাংলা একাডেমী 

৪.৫ রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত কী ? 
ক. রক্ষণাবেক্ষণ করা খ. অপব্যবহার করা 
গ. ধ্বংস করা ঘ. অবহেলা করা 

৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 

সম্পদ কাকে বলে £ 
পারিবারিক সম্পদ কি কি ? 
রাষ্ট্রীয় সম্পদকে কেন জনসম্পদ বলা হয় ? 
বিদ্যালয়কে কেন জাতি গঠনের কারখানা বলা হয় ? 


যমুনা সেতু নির্মাণের পর আমাদের কী কী উপকার হয়েছে ? 
আমরা আমাদের পরিবেশকে কীভাবে রক্ষা করব ? 
আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহারের একটি উদাহরণ দাও । 


“ভা তি ঞে শেল SH 


অধ্যায় তিন 


সামাজিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ 
আমাদের বাড়িতে বাবা, মা, ভাইবোন, আত্মীয় স্বজন থাকেন। বাবা, মা, 
ভাইবোন, আত্মীয় স্বজন এবং বাড়িতে যারা বাস করেন তাদের সবাইকে নিয়ে 
আমাদের পরিবার ৷ পরিবার সমাজের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান । মিলেমিশে পরিবারে বাস 
মিলেমিশে থাকব । বাড়ির সবার সাথে সদাচরণ করব । বাড়ির কাজে বড়দের 
সাহায্য করব। বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব । গাছপালা, পশুপাখির যত্ন নেব। 
বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে সেবা করব। বাড়ির বড়দের সম্মান করব ও তাদের 
আদেশ মতো চলব। ছোট বড় নতুন কারো সাথে দেখা হলে সালাম বা আদাব 
বিনিময় করব। ছোটদের স্নেহ করব। সবার সাথে ভালো আচরণ করা হল 
সদাচরণ। এগুলো বাড়ি ও পরিবারের প্রতি আমাদের দায়িতৃ ও কর্তব্য। আমরা 
সময়ের কাজ সময়ে করব । খাওয়া, পড়া, খেলাধুলা সময়মত করব । সময়ের কাজ 
কাজে পিছিয়ে পড়ব না। সদা সত্য কথা বলব । মিথ্যাকে প্রশয় দেব না। 
সদাচারণ, সত্যবাদিতা ও সময়ানুবর্তিতা মানুষের চরিত্রের তিনটি বিশেষ গুণ । 
বাড়ি ও পরিবারের প্রতি আমরা কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করব তা নিচের 
ছকটি খাতায় তুলে লিখি 
>. 


২. 
৩. 
৪ 
৫ 


বিদ্যালয়ে আমরা অনেক কিছু শিখি। আমাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে 
বিদ্যালয় প্রধান ভূমিকা পালন করে। সমাজ উন্নয়নে বিদ্যালয় বিশেষ ভূমিকা 
রাখে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে। আমরা বিদ্যালয়ের নিয়ম 
কানুন মেনে চলব । 
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বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি জিনিসের যত্ন নেব । বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের চেয়ার, টেবিল ও 
অন্যান্য আসবাবপত্রের যত্ন নেব। শ্রেণীকক্ষ বা বিদ্যালয়ের দেয়ালে লিখব না। খেলার 
মাঠ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব । বাগানের যত্ন নেব । শিক্ষকদের সম্মান করব । সহপাঠি ও 
বিদ্যালয়ের অন্যান্য সবার সাথে সদাচরণ করব । এগুলো বিদ্যালয়ের প্রতি আমাদের 
দায়িতৃ ও কর্তব্য । 

বিদ্যালয়ের প্রতি আমাদের কী কী দায়িতু ও কর্তব্য রয়েছে তা নিচের ছকটি খাতায় 
তুলে লিখি: 


চি ৫ 


৫. 


আমরা সময়মত ও নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাব ও শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকব । প্রতিদিনের 
পাঠ প্রতিদিন শিখব । বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কাজ আমরা সময়মত করব। প্রতিদিনের 
পাঠ প্রতিদিন শিখলে পরীক্ষার সময় রাত জেগে কষ্ট করে আমাদের পড়তে হবে না। 
ফলে আমাদের স্বাস্থ্য ও মন ভালো থাকবে । পরীক্ষায় ভালো করতে পারব । এভাবে যদি 


সময়ান্বর্তিতার ফলে আমাদের কী কী উপকার হবে তার একটি তালিকা তৈরি করি : 
> 


২। 


৩। 


আমরা সমাজে বাস করি। কয়েকটি পরিবার মিলেমিশে সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করাকেই 
সমাজ বলে । আমরা আমাদের প্রতিবেশীসহ সমাজের সবার সাথে সদ্ভাব রাখব এবং 
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সবার সাথে সদাচরণ করব । প্রতিবেশী ও অন্যান্যদের বিপদে আপদে সাহায্য 
করব । বড়দের সম্মান করব । পরিবারের বৃদ্ধ সদস্যদের সেবা করব ও যত্ন নেব। 
গরীব দুঃখীদের সাহায্য করব । ছোট বড় কারো মনে কষ্ট দেব না। ছোটদের 
ভালোবাসব। এভাবে আমরা ভালো বা ন্যায় কাজ করব । কাউকে কটু কথা বলা, 
কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ করা, শিক্ষক ও গুরুজনদের অসম্মান করা, গরীব 
দুঃখীদের হেয় চোখে দেখা ইত্যাদি মন্দ ও অন্যায় কাজ। আমরা কখনও মন্দ বা 
অন্যায় কাজ করব না। যদি বুঝতে পারি এরকম কাজ কেউ করে তাহলে তাকে 
সমর্থন করব না। আমাদের সবার দায়িত্ব সব সময় ন্যায় কাজকে সমর্থন করা 
এবং অন্যায় কাজ বর্জন করা । আমরা নিয়মিত নিজ নিজ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও 
উৎসবে যোগ দেব। অন্যকেও যোগ দিতে উৎসাহিত করব। এসব অনুষ্ঠানে কেউ 
যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখব । আমাদের চরিত্র গঠন, 
নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে ধর্মীয় 
আচার অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম । আমরা ধার্মিক ব্যক্তিদের সম্মান করব । ধর্মীয় 


প্রতিষ্ঠানগুলো সংরক্ষণে সচেতন থাকব। 

এখন আমরা নিচের ছকের মত করে ভালো ও মন্দ কাজের একটি তালিকা তৈরি করি : 
|... ভালোকজ | মন্দকাজা . 
১. ১. 

২. ২. 

৩. ৩. 

8. 8. 

৫. ৫. 


আমরা সমাজের কাজের জন্য বিভিন্ন ক্লাব, সংঘ ইত্যাদি গড়ে তুলি । পাঠাগার, 
ইত্যাদি বিভিন্ন ক্লাব ও সংঘের উদাহরণ । প্রতিটি ক্লাব, সংঘের নিজস্ব নিয়ম কানুন 
রয়েছে। 
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আমরা ক্লাব, সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের সদস্য হব ও নিয়ম কানুন মেনে চলব । একতা, 
সংঘবদ্ধতা, সহযোগিতা ইত্যাদি ক্লাব, সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি । এ ছাড়াও 
আমরা সত্যবাদিতা, ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, সদাচরণ, 
সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা ও সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদি অনুসরণ করব । এগুলো হল 
আমাদের সামাজিক মুল্যবোধ । 


ক্লাব, সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুনের একটি তালিকা নিচের ছকটি খাতায় তুলে লিখি: 


> 


২। 


৩। 


৪। 


৫ । 


একতা, সংঘবদ্ধতা ও সহযোগিতা সমাজের সবার মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। 
সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও এতিহ্য গড়ে 
ওঠে। সামাজিক মূল্যবোধ মানুষের প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি 
করে। ফলে সমাজের মানুষের মধ্যে বন্ধন গভীর হয়। মানুষের মধ্যে এক্য 
স্থাপিত হয়। দেশের জন্য ভালোবাসা জন্মে । সামাজিক মূল্যবোধ মানুষের প্রতি 
সদাচরণ করতে শেখায় । জীবনে শৃঙ্খলা আনে । পরিপূর্ণ মানুষ হতে সাহায্য করে। 
এ পাঠ থেকে আমরা কী শিখলাম তা নিচের ছকের অনুরুপ ছক খাতায় তুলে লিখি : 


ভি ভি পি 


২২ 


অন্শীলনী 


a 


১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 
ক. সদাচারণ ও সময়ানুবর্তিতা মানুষের চরিত্রের দুটি - গুণ । 


২। 


৩। 


খ. 


গ 
ঘ. 
ঙ 
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পরিবারে বাস করতে হলে পরিবারের - মেনে চলতে হয়। 
. জীবনে প্রতিষ্ঠিত হই - শিক্ষা লাভ করে। 

সবার সাথে ভালো আচরণ করা হল -। 
. সময়ের কাজ সময়ে করাকে - বলে। 


নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলৌর ডান পাশে ‘অ’ লেখ : 


__ক. পরিবারে সবাই মিলেমিশে থাকতে হয় না। _ 
__খ. কারও মনে কষ্ট না দেওয়া ভালো কাজ । _ 
__গ. কাউকে কটু কথা বলা ভালো কাজ। - 
__ঘ. বিদ্যালয়ে সবার সাথে সদাচরণ করা উচিত । - 
__উ. ক্লাব, সংঘের নিজস্ব নিয়ম কানুন আছে। - 


বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 


ক. একতা, সংঘবদ্ধতা ও সহযোগিতা ক্লাব ও সংঘের | সাহায্য করতে হয় 
খ. গরীব দুঃখীদের হেয় চোখে দেখা শৃপখলা আনে 
গ. প্রতিবেশিদের বিপদে আপদে মন্দ কাজ 
ঘ. আমরা সময়ের কাজ ভিত্তি 
উ. সামাজিক মূল্যবোধ জীবনে সময়ে করব 
প্রতিষ্ঠিত হই 
. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
৪.১ পরিবার সমাজের কী ধরনের প্রতিষ্ঠান ? 
ক. ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান খ. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
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গ. আনতর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ঘ. প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান 
৪.২ প্রতিদিনের পাঠ প্রতিদিন শিখলে কী সুফল পাওয়া যায় ? 
ক. পরীক্ষায় ভালো করা যায় না খ. রাত জেগে পড়তে হয় না 
গ. সব কাজে পিছিয়ে পড়তে হয়  ঘ. জীবনে সাফল্য আসে না 


৪.৩ সদীচরণ ও ভালো কাজ কী ? 
ক. সবার সাথে ঝগড়া করা খ. শিক্ষক ও গুরুজনদের অসম্মান করা 
গ. কটু কথা বলা ঘ. কারও মনে কষ্ট না দেয়া 
8.৪ কেন আমরা ক্লাব, সংঘ গড়ে তুলি? 
ক. সমাজের কাজের জন্য খ. পরিবারের কাজের জন্য 
গ. নিজের কাজের জন্য ঘ. খেলাধুলার জন্য 
৪.৫ সামাজিক মূল্যবোধ কী করে ? 
ক. সভ্যতা ধ্বংস করে খ. সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে 


গ. অর্থ উপার্জনে সাহায্য করে ঘ. অসদাচরণ শেখায় 
৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
পরিবার কাকে বলে ? 
. বাড়ি ও পরিবারের প্রতি আমাদের কী কী কর্তব্য রয়েছে? 
সময়ানুবর্তিতা কাকে বলে ? 
বিদ্যালয় আমাদের কী কী করতে শেখায় ? 
সদাচরণ কাকে বলে ? 
ক্লাব ও সংঘের কয়েকটি উদাহরণ দাও। 
সামাজিক মূল্যবোধ থাকলে আমাদের কী কী উপকার হয় ? 
. ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আমাদের কী কাজে লাগে ? 


এ এ লগে HAS SH 
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অধ্যায় চার 


শ্রমের গুরুত্ব 
সমাজে বেঁচে থাকার জন্য সবাইকে কাজ করতে হয় । শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য 
শারীরিক শ্রম প্রয়োজন । আমরা লেখাপড়া করি । এর পাশাপাশি মা বাবাকে নানা কাজে 
সাহায্য করি । আমাদের এই সহায়তায় পরিবারের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায় । বাড়ির 
পরিবেশ সুন্দর হয়, আমাদের মন প্রফুল্ল থাকে। এমনকি আমাদের কাজের ফলে 
পরিবারের উন্নতি হয়। তাই আমাদের লেখাপড়ার পাশাপাশি শারীরিক শ্রম করা 
প্রয়োজন । 
বাংলাদেশে আমরা কেউ গ্রামে, কেউ বা শহরে বসবাস করি । কেউ নিজ বাড়িতে থাকি, 
কেউ ভাড়া বাড়িতে থাকি । আমাদের সবার বাড়িই কোনো না কোনো পাড়া বা মহল্লায় । 
মানুষ যেখানে থাকে তা পরিষ্কার রাখা একান্ত প্রয়োজন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা 
আমাদের সুস্থ রাখে। বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে আবার আমাদের মনও ভালো 
রাখে । শরীর ও মন ভালো থাকলে লেখাপড়াও ভালো হয়। আমাদের চারপাশের 
পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে । 
এবার আমাদের বাড়ি ও আশেপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করি এবং তার অবস্থা 
সম্পর্কে একটি তালিকা প্রস্তুত করি। 
১. 
২. 
ত. 


বাড়ি পরিষ্কার ও সুন্দর রাখার 
জন্য আমাদের প্রতিদিন সকাল 
বিকাল ঘর ও উঠোন ঝাড় দিতে 
হবে। আসবাবপত্র মুছতে হবে। 
বাড়ির জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে 
হবে। নিয়মিত গোসলখানা ও 
শৌচাগার পরিষ্কার করতে হবে। 
বাড়ির সকল ময়লা নির্দিষ্ট 


চিত্র ৬ : ছেলে মেয়ে পড়ার টেবিলসহ ঘর পরিষ্কার করছে 
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প্রয়োজন । পাড়া বা মহল্লার চিত্র৭: সি 
রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখতে হবে। নালা নর্দমা পরিষ্কার রাখতে হবে। পাড়ার মাঠ, 
পুকুর বা জলাশয় পরিষ্কার রাখা একান্ত প্রয়োজন। এসব জায়গা নোংরা বা অপরিষ্কার 
থাকলে মশামাছিসহ নানা কীটপতঙ্গের জন্ম হয়। ফলে ম্যালেরিয়াসহ বিভিন্ন রোগ 
ছড়ায়। ফুলের টব বা ঘরের কোণে পানি জমে থাকলে তা থেকে এডিস মশার জন্ম 
হয়। যা থেকে ডেঙ্গুর মত মারাত্মক রোগ হয়। বড়দের সাথে পাড়া ও মহল্লা পরিষ্কার 
রাখার কাজে সমাজের সদস্য হিসেবে আমরাও অংশগ্রহণ করব। 


বিদ্যালয়ে যাই। দিনের 8৮ El) Eo 
FR Ef দা 
কাটাই। বিদ্যালয়কে আমরা ধা 01] 
রাখা সকলের দায়িতৃ। 
বিদ্যালয় অপরিষ্কার থাকলে 
লেখাপড়ায় যেমন মন বসতে 
চায়না তেমনি তা স্বাস্থ্যের 
জন্যও ক্ষতিকর । 
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ধুলোবালি, ছেঁড়া-নোংরা কাগজ, ধুলোবালি, ছেড়া-নোংরা কাগজ, খাদ্যের উচ্ছিষ্ট, 
দেয়ালে লিখন যেখানে সেখানে কফ্‌, থুথু ফেলা ইত্যাদি বিদ্যালয়কে অপরিচ্ছন্ন করে। 
বিদ্যালয়ের আশে পাশের আগাছা, নর্দমা ও অপরিষ্কার জলাশয় বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির 
কারণ হতে পারে। বিদ্যালয়ের শৌচাগার যদি অপরিষ্কার থাকে তাহলেও বিভিন্ন রোগ 
হতে পারে। তাই আমরা সহপাঠীরা দলগতভাবে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, 
বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব। নিজের কাজ নিজে করার আনন্দ 
উপভোগ করব । এভাবে সবাই বিদ্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে সহযোগিতা 
করলে আমাদের পরিবেশ সুন্দর থাকবে এবং শ্রমের মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত হবে। বাড়ি, 
বিদ্যালয় ও পাড়া/মহল্লা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে আমরা যা যা করব তার একটি 
তালিকা তৈরি করি। 


পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজের তালিকা : 
বাড়ি বিদ্যালয় পাড়ী/মহল্লা 
১. ১. ১. 
২. 
৩. ৩ ৩ 


আমরা শিখলাম, আমাদের বাড়ি, বিদ্যালয়, পাড়া বা মহল্লা পরিষ্কার রাখার গুরুত্ব । আমাদের 
বই, খাতা, কলম, পেনসিল, পোশাক ও অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখব ও পরিষ্কার রাখব । 
যথাসম্ভব নিজেদের কাজ নিজেরা করব। যে সকল কাজে শারীরিক শ্রম প্রয়োজন সে সব 
কাজ অবজ্ঞা না করে সবাই সে সকল কাজে অংশগ্রহণ করব । 

শ্রমজীবী মানুষ 

কোনো কাজই ছোট নয় । মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য নানা ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকে । 
কোনো কোনো পেশার মানুষ কায়িক শ্রম বা দৈহিক পরিশ্রম করে নানা কাজ করেন। 
রাজমিস্বি, কাঠমিস্তরি, বিদ্যুৎমি্তরি, গার্মেন্টস কর্মী, কারখানা শ্রমিক ইত্যাদি । 

আমরা জানি, কৃষক ফসল উৎপাদন করে আমাদের খাদ্যের যোগান দেন। তাতী কাপড় 
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তৈরি করেন। জেলে মাছ ধরে আমাদের আমিষের চাহিদা মেটায়। কামার আমাদের 
মাটির হাড়িপাতিল, কলস ইত্যাদি তৈরি করেন। মাটির তৈরি এসব জিনিস আমাদের 
পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না। দর্জি পোশাক তৈরি করেন । নাপিত চুল কাটেন, মুচি 
জুতা সেলাই করেন। কুলি মালামাল বহন করেন। মাঝি নৌকা চালান। রিকসাচালক 
রিকসা চালান। রাজমিস্ত্রি দালানকোঠা তৈরি করেন। কাঠমিস্ত্রি আসবাবপত্র বানান । 
বিদ্যুৎমিত্ত্ি আমাদের বিদ্যুৎ এর লাইন বসান ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল রাখেন। 

জিনিস তৈরি করেন যেমন, গার্মেন্টস শ্রমিক গার্মেন্টসে কাজ করেন। আমাদের 
দেশের রপ্তানি আয়ের বড় অংশই আসে গামেন্টস এর মাধ্যমে ৷ দেশের উন্নয়নে এর 


চিত্র ৯: গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকের কাজ 
বিরাট ভূমিকা । আমাদের গামেন্টস শ্রমিকের বেশির ভাগই নারী। আসলে দেশের 
সার্বিক উন্নতির জন্য নারী ও পুরুষের মিলিত শ্রমের প্রয়োজন । আজকের উন্নত জাপান, 
চীন কিংবা মালয়েশিয়ার দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই শ্রমিকরাই এই 
উন্নতির মূল চালিকা শক্তি । 
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সমাজের বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষ যে সকল কাজ করে থাকেন তার একটি তালিকা নিচের 
ছকে পূরণ করি। 
>. 
২. 
ত. 


8. 
৫. 


আমরা যদি একটু চিন্তা করি, তবে বুঝতে পারি সমাজে সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের জন্য 
আমরা শ্রমজীবীদের ওপর নির্ভরশীল । সকল কাজেরই রয়েছে সমান গুরুত্ব । দেশের 
উন্নতিতেও রয়েছে তাদের কায়িক শ্রমের ভূমিকা । তাদের শ্রমের কারণেই সমাজ ও 
রাষ্ট্র তার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারে। শ্রমিকের শ্রম ছাড়া আমরা সুষ্ঠু, সুন্দর ও 
স্বাচ্ছন্দ জীবনযাপন করতে পারতাম না। আমাদের প্রতিদিনই প্রায় সকল প্রয়োজনে 
তাদের ওপর নির্ভর করতে হয় । 

আমরা সবাই শ্রমজীবী মানুষের সেবা লাভ করি। তাদের ছাড়া চলতে পারি না। তাই 
তাদেরকে আমরা কখনও ছোট করে দেখব না । তাদের কোনো কাজকে ছোট মনে করব না। 
শ্রমজীবীদের আমরা ভালোবাসব । প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা করব ও বিপদে পাশে গিয়ে 
দাড়াব। তাদের কাজকে আমরা শ্রদ্ধা করব এবং তাদেরকেও আমরা শ্রদ্ধা করব । 


অন্শীলনী 


শু 
১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর : 
ক. শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য শারীরিক - প্রয়োজন । 
খ. লেখাপড়ার পাশাপাশি - শ্রম করা প্রয়োজন । 
গ. আমাদের চারপাশের পরিবেশ - রাখতে হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে । 
ঘ. মানুষ - নির্বাহের জন্য নানা ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকে । 
উ. আমাদের দেশে নানা ধরনের _ মানুষ আছেন । 
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২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে “শু এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ : 
__ ক. বাড়ির সকল ময়লা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে । - 
__ খ. শুধু নিজের বাড়ি পরিষ্কার রাখলেই চলবে । - 
__ গ. বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচছন্ন ও সুন্দর রাখা সকলের দায়িতৃ। - 
__ ঘ. আমরা সবাই শ্রমজীবী মানুষের সেবা লাভ করি না। - 
__ উ. নিজের কাজ নিজে করার আনন্দ উপভোগ করব । - 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 


ক. পরিষ্কার পরিচছন্রতা পরিষ্কার করতে হবে। 

খ. নিয়মিত গোসলখানা ও পায়খানা আমাদের সুস্থ রাখে । 

[গ. ফুলের টব বা ঘরের কোণে পানি জমে | ভাগই নারী। 
থাকলে এডিস মশা উৎপন্ন হয়। 

ঘ. কোন কাজই ছোট নয়। 


৪. রা 
৪.১ লেখপড়ার পাশাপাশি কোনটি প্রয়োজন? 


ক. গল্প করা খ. ঘুমানো 

গ. কায়িক শ্রম করা ঘ. চুপচাপ বসে থাকা 
৪.২ এডিস মশা থেকে কী হয়? 

ক. ম্যালেরিয়া হয় খ. ডেঙ্গু হয় 

গ. কাশি হয় ঘ. টাইফয়েড হয় 
৪.৩ আমরা সবাই শ্রমজীবীর নিকট থেকে কী পাই? 

ক. গান শুনি খ. সাথে থাকি 


গ. সেবা লাভ করি ঘ. সেবা ছাড়া চলতে পারি 


৩০ 


8.8 শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য কী করা উচিত ? 
ক. বসে থাকা উচিত খ. লেখা পড়া করা উচিত 
গ. কিছুই করা উচিত নয় ঘ. শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত 
৪.৫ মাছ আমাদের কী ধরনের চাহিদা মেটায় ? 
ক. শর্করার চাহিদা মেটায় খ. আমিষের চাহিদা মেটায় 
গ. ভিটামিনের চাহিদা মেটায়  ঘ. স্নেহ জাতীয় পদার্থের চাহিদা মেটায় 


. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 


ক. বাড়ি পরিষ্কার রাখার জন্য আমাদের কী করা প্রয়োজন ? 

খ. বিদ্যালয় অপরিষ্কার কীভাবে হতে পারে এবং এর কারণে কী হয়? 

গ. শ্রমের মর্যাদা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় ? 

ঘ. সমাজে সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের জন্য আমরা কেন শ্রমজীবীদের উপর নির্ভরশীল ? 
উ. শ্রমজীবীদের কেন আমাদের শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন ? 


অধ্যায় পাচ 


মানবাধিকার 


সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার ৷ আমরা সমাজে সম্মানসহ বসবাস করি। স্বাধীনভাবে 
চলাচল করি। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারি । বিপদে পড়লে নিরাপত্তা লাভ 
করি। সুন্দর জীবনযাপনের জন্য এ সবকিছুই আমাদের অধিকার। এরকম আরও 
নানারকম অধিকার রয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, লিঙ্তা নির্বিশেষে সবাই এসব 
অধিকার ভোগ করতে পারি। মানুষ হিসেবে ব্যক্তির এ অধিকারগুলোকেই বলা হয় 
মানবাধিকার । মানুষের এ অধিকারগুলো বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত । 

১৯৪৮ সালের ১০ ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এই মানবাধিকার ঘোষিত 
হয়। একে বলা হয়ে থাকে “মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র’ ৷ মানবাধিকারগুলোর 
কয়েকটি সম্পর্কে আমরা চতুর্থ শ্রেণীতে জেনেছি। আবারও আমরা কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য মানবাধিকার সম্পর্কে নিচের ছকে জানব। 


কয়েকটি প্রধান মানবাধিকার 
১। প্রত্যেক মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন। সকলের রয়েছে সমান মর্যাদা এবং অধিকার । 
২। প্রত্যেকের জীবন, স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা লাভের অধিকার আছে। 
৩। কাউকে নির্যাতন ও অত্যাচার করা যাবে না। 
৪। ব্যক্তি হিসেবে আইনের চোখে সবাই সমান । 
৫। মৌলিক অধিকার ভঙ্গ হলে প্রত্যেকের বিচার লাভের অধিকার আছে। 
৬। কাউকে খেয়াল খুশীমত গ্রেফতার ও আটক করা যাবে না। 
৭। প্রত্যেকের চিন্তার ও নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা রয়েছে। 
৮। প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকার রয়েছে। 


পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রত্যেকেরই দায়িতৃ মানুষের এ অধিকারগুলো নিশ্চিত করা । 
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স্বাধীন, সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানবাধিকারের বিকল্প নেই। পরিবার, 
সমাজ, রাস্ট্রের কাছ থেকে আমরা এ অধিকারগুলো পেয়ে থাকি । বাংলাদেশ 
জাতিসংঘের সদস্য। সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে তাই বাংলাদেশ জাতিসংঘের “মানবাধিকারের 
সর্বজনীন ঘোষণাপব্র'-কে সম্মান করে । সেজন্যই আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল 
“সংবিধান'-এ এসব অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এসব অধিকার নিশ্চিত করার জন্য 
সরকার তৈরি করেছে বিভিন্ন আইন, যেমন- শিশু অধিকার আইন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা আইন, শিশু ও নারী নির্যাতন রোধ আইন ইত্যাদি। 


মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা সত্বেও প্রায়ই আমাদের মানবাধিকার ক্ষুণ্র হয়। 
রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজের পাতায় আমরা এরকম ঘটনা প্রায়ই শুনি ও দেখি । 
আমাদের দেশে এরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল- শিশু শ্রম, নারী ও শিশু 
পাচার, এসিড নিক্ষেপ, সাম্প্রদায়িকতা, যৌতুকের কারণে অত্যাচার ইত্যাদি । 


সাধারণত লেখাপড়ার সুযোগ 
পায় না। অনেক ক্ষেত্রে মজুরি ঠিকভাবে পায় না। এমনকি খাওয়া, থাকার জায়গা, 
চিকিৎসা সুবিধা, পোশাক ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে এদের প্রতি বৈষম্য করা হয়। 
অনেকক্ষেত্রে এরা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। শিশু শ্রমের ফলে মানবাধিকার 
লঙ্ঘন হয়। অতএব শিশু শ্রম বন্ধ করতে হবে । শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে 
হবে। শিশুরা যেন মানুষ হিসেবে তাদের অধিকার ভোগ করতে পারে সে বিষয়ে 
আমাদের সচেতন হতে হবে । 
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নারী ও শিশু পাচার 

017558578855558 অন্যান্য দেশে পাচার হয়। 
ছোট ছেলে শিশুদের পাচার করে 
সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যের 
দেশগুলোতে পাঠানো হয়। 
প্রতিযোগিতায় জকি হিসেবে 
ব্যবহার করা হয়। কাজটি খুবই 
ঝুঁকিপূর্ণ । অনেক ছোট শিশু এ 
কাজ করতে গিয়ে পঙ্গু হয়। 
অনেকে মারাও যায়। এ ছাড়া 
মেয়ে শিশু ও মহিলাদের 
বিদেশে কাজের জন্য বিক্রি করে 
দেওয়া হয়। নারী ও শিশু পাচার 
মানবাধিকার বিরোধী | চিত্র ১১ : উটের উপরে শিশু জকি 


এসিড নিক্ষেপ 


এসিড নিক্ষেপ জঘন্যতম অপরাধ । এসিড নিক্ষেপ মানবাধিকারের চরম বিরোধী । 
মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে কোনো ব্যক্তির ওপর নির্যাতন না করার কথা বলা 
হয়েছে। দেওয়া হয়েছে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার । আমাদের দেশে অনেকে, 
বিশেষ করে মেয়েরা এসিড নির্যাতনের শিকার হয়। এর ফলে তাদের চেহারা বিকৃত 
হয়ে যায়। চোখ নষ্ট হয়। অনেকে হয়ে পড়ে বিকলাঙ্গ । ফলে সমাজের জন্য তারা 
একটি বোঝা হয়ে দীড়ায়। এসিড নিক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সকলকে তার 
মানবাধিকার ভোগ করার সুযোগ দিতে হবে । বর্তমানে এসিড নিক্ষেপের ফলে সর্বোচ্চ 
শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করা হয়েছে। 

সাম্প্রদায়িকতা 


আমরা ভাই ভাই। সবাই আমরা এদেশের নাগরিক । আমরা সবাই যে যার ধর্ম পালন 
করি। এটি আমাদের মৌলিক অধিকার । সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্বল দৃষ্টানত হিসেবে 
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বহি:বিশ্বে বাংলাদেশের সুপরিচিতি রয়েছে। কাজেই আমরা কখনই অন্য ধর্মের 
লোকদের অবজ্ঞা করব না। তাদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবো না। তাদের ধর্মাচার পালনে 
যাতে কোনো বাধার সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখব । আমরা সবাই মানুষ । একই 
সমাজের সদস্য । আমরা সবাই যে যার ধর্ম পালন করব । এক সাথে মিলেমিশে চলব। 
কোনো ধর্মকে ছোট করে দেখব না। ধর্মীয় কারণে কাউকে আঘাত বা হেয় করব না। 
সকল ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সম্মান করব। এভাবে আমরা সমাজ ও দেশকে সব 
ধরনের সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত রাখতে পারি । 

যৌতুক একটি ঘৃণ্য সামাজিক প্রথা । এ প্রথা অনুযায়ী বিয়ের সময় মেয়ের অভিভাবককে 
উপঢৌকন হিসাবে টাকা পয়সা এবং জিনিসপত্র ছেলে পক্ষকে দিতে হয়। বর্তমানে 
যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। সামর্থ্যের অভাবে যৌতুক দিতে না 
পারায় আমাদের দেশে অনেক নারীই নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এমনকি মৃত্যুবরণ 
করছেন। যৌতুকের কারণে নারীর ওপর নির্যাতন মানবাধিকারের লঙ্ঘন । 

ঘটনা আমাদের দেশে ঘটে থাকে । এসব ঘটনা আমাদের সমাজে নানা ক্ষতিকর প্রভাব 
ফেলে । এখন নিচের ছকের মতো করে প্রতিটি ঘটনার একটি করে কুফল বোর্ডে অথবা 
খাতায় লিখি ৷ 


মানবাধিকার বিরোধী কাজ কুফল 
শিশুশ্রম ১। 
নারী ও শিশু পাচার ১। 
এসিড নিক্ষেপ ১। 
সাম্প্রদায়িকতা ১। 
যৌতুক 
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মানবাধিকার বিরোধী এসব ঘটনা সমাজ থেকে দূর করতে হবে । এ লক্ষ্যে জাতীয় এবং 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং কর্মসুচি নেওয়া হয়েছে। যেমন প্রতিবছর ১২ই 
জুন “বিশ্ব শিশু শ্রম বিরোধী দিবস’ পালন করা হয়। “বিশ্ব নারী দিবস’ পালন করা হয়ে 
থাকে ৮ই মার্চ । এছাড়া শিশু ও নারীর অধিকার রক্ষার জন্য সরকার প্রণয়ন করেছে শিশু 
অধিকার আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ইত্যাদি। মানবাধিকার বিরোধী কাজ 
সম্পর্কে সকলকে সচেতন এবং প্রতিকার করার জন্যই এসব দিবস ও আইন । আমরা এ 
বিষয়ে সচেতন হব। মানবাধিকারকে সম্মান করব। নিজের অধিকার ভোগ করব। 
অন্যের মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকব। 


চিত্র ১২ : শিশুরা হাতে ফেস্টুনসহ মিছিল করছে। 


অনুশীলনী 
১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর : 
ক. মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির অধিকারগুলোকে বলা হয় - ৷ 
খ. কাউকে খেয়াল খুশীমত - ও আটক করা যাবে না। 
গ. প্রত্যেকের চিন্তার ও নিজ নিজ - পালনের অধিকার আছে। 
ঘ. সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানবাধিকারের - নেই। 
উ. অন্যের মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো কাজ করা থেকে - থাকব । 
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২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ : 
ক. সমাজের সব মানুষের মানবাধিকারভোগের অধিকার নেই । - 
খ. সকলের বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার আছে। - 
গ. সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন ৷ - 
ঘ. যৌতুক একটি ভালো সামাজিক প্রথা । - 
ঙ. আমরা সবাই মানবাধিকাকে সম্মান করব । - 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 


ক. মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ঘোষিত ৮ই মার্চ 

খ. বিশ্ব শিশুশ্রম বিরোধী দিবস ১০ই ডিসেম্বর 

ঘ. মানুষ হিসেবে ব্যক্তির অধিকার ৩০ টি ধারা 

উ. বর্তমানে যৌতুক একটি ১২ই জুন 
সামাজিক ব্যাধি 


৪. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
৪.১ নিজস্ব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা প্রত্যেকের কী ধরনের অধিকার ? 


ক. জন্মগত খ. মৌলিক 
গ. রাষ্ড্রীয় ঘ. মানবিক 
৪.২ কোনটি মানবাধিকার নয়? 


ক. নিরাপত্তা লাভের অধিকার খ. সম্পত্তির অধিকার 

গ. সমান মর্যাদা ও অধিকার ঘ. কাউকে আটক করার অধিকার 
৪.৩ আমাদের দেশের কোন দলিলে মানবাধিকারের স্বীকৃত হয়েছে? 

ক. সংবিধান খ. শিক্ষানীতি 

গ. জাতীয় শিশু নীতি ঘ. পরিবেশ নীতি 
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8.৪ আমাদের দেশে শিশু শ্রমের প্রধান কারণ কী? 


ক. অসচেতনতা খ. লেখাপড়ার অনীহা 
গ. শিশু শ্রমের সুযোগ ঘ. দারিদ্র 

৪.৫ এসিড নিক্ষেপের ফলে সর্বোচ্চ শাস্তি কী ? 
ক. মৃত্যুদন্ড খ. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 
গ. সশ্রম কারাদন্ড ঘ. কোনোটাই নয় 


৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 

ক. মানবাধিকার কী? সকলের কী এগুলো ভোগের অধিকার আছে ? 

খ. মানবাধিকারের কয়েকটি সুবিধা লেখ । 

গ. মানবাধিকার বাস্তবায়িত না হলে সমাজে কী অসুবিধা সৃষ্টি হবে ? 

ঘ. জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারগুলো কী ? 

ঙ. আমাদের দেশে শিশুরা কীভাবে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এক্ষেত্রে 
তোমার করণীয় কী ? 

চ. সাম্প্রদায়িকতা মানবাধিকারের কোন দিকটি লঙ্ঘন করে ? এটি রোধে 
আমাদের করণীয় কী ? 

ছ. সমাজে মানবাধিকার বিরোধী কয়েকটি কাজ উল্লেখ কর। প্রতিটি ঘটনায় 
একটি করে কুফল লেখ। 


অধ্যায় ছয় 


পরমত সহিষ্ণুতা 


বাংলাদেশে আমরা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খরিষানসহ নানা ধর্মের মানুষ একত্রে বসবাস 
করি। সকল ধর্মের মানুষ যার যার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে । প্রত্যেক ধর্মই 
শান্তির শাশৃত বাণী প্রচার করে। 


এছাড়া সমাজে আমরা বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ একত্রে বসবাস করি । পেশার 
কারণে আমাদের আচার আচরণে এবং মতামতের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দেয়। 
মতামতের এই ভিন্নতা থেকে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠে বিভিন্ন দল। প্রত্যেক দল 
তাদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করে । রাষ্ট্র আমাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা 
নিশ্চিত করে। 


আমরা জানলাম সমাজে ভিন্ন ভিন্ন মতের মানুষ একত্রে বসবাস করে । এক সাথে বাস 
করতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের অনেকের সাথে মতের অমিল হয়। এজন্য বিভিন্ন 
বিরোধেরও সৃষ্টি হয়। এই বিরোধ অনেক সময় সমাজের সবাই মিলে শালিসের মাধ্যমে 
সমাধা করেন । শালিসের মধ্যে বিভিন্নজন বিভিন্ন মতামত দেন । গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ মিলে 
এসকল মতামত এর মধ্যে যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে বিরোধের সমাধান করেন। 
আমরা সবাই যৌক্তিক সমাধান মেনে নেই। এভাবে সমাজে আমরা সকলের যৌক্তিক 
মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও ধর্মের মানুষের 
মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতাকেই 
পরমত সহিষ্কুতা বলে । 


খাদ্য তালিকা, ঈদ বা পুজোর পোশাক ইত্যাদিতে আমরা মতামত প্রদান করি। এ সকল 
সবচেয়ে উপযুক্ত ও সঠিক মত গ্রহণ করি। 


বিদ্যালয়েও আমরা নানা বিষয়ে মত প্রকাশ করি। বিদ্যালয়ে আমরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন, মিলাদ, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। 
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আমরা শ্রেণীতে দলনেতাও নির্বাচন করি। এসব ক্ষেত্রে আমরা বিদ্যালয়ের সকলের 
যৌক্তিক মতামতকে গুরুত্ব দেই। 


আবার সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকা সত্বেও 
আমরা একে অন্যের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে 
থাকি। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষের যুক্তিসংগত 
মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি । পারস্পারিক সহনশীলতার মাধ্যমে একমতে পৌছাই। 
এভাবেই আমরা সকল ক্ষেত্রে অপরের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে থাকি। 
কোন কোন বিষয়ে অন্যের যৌক্তিক মতামত গ্রহণ করা যায় তার একটি তালিকা নিচের 
ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করি : 


্ 

২, ২, 

৩. ৩. 
গণতান্ত্রিক রীতি নীতি ও মনোভাব 


আমরা চতুর্থ শ্রেণীতে গণতান্ত্রিক মনোভাবের ধারণা সম্পর্কে জেনেছি। কোনো বিষয়ে 
অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে গণতান্ত্রিক মনোভাব বলা 
হয়। সমাজ জীবনে সর্বক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠিত হলে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি 
হয়। গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে জনগণের শাসন'। সহনশীলতা গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত 
গুরুত্ৃপূর্ণ। এখানে ভয়ভীতি বা জোর করে কিছু করা যাবে না। মানুষের মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার, ন্যায় বিচার পাবার 
নিশ্চয়তা দেয় গণতন্ত্র । বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ । 

আমাদের পরিবারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আমরা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি 
অনুসরণ করে থাকি। যেমন, কোথাও বেড়াতে যাবার আগে বাবা মা, ভাই বোন সবার সাথে 
আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেই কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায়ঃ এক্ষেত্রে আমরা 
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বেড়ানোর জায়গা, খরচ, দৃরতৃ, সময় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করি। আলোচনার মাধ্যমে 
একমত্যে পৌছাই এবং বেড়ানো উপভোগ করি। 

আমাদের বিদ্যালয়ে অভিভাবক দিবস হয়ে থাকে । আমরা অভিভাবক দিবসে অনেক 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের মঞ্চ বানাতে 
হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের 
নির্দেশনায় ও নেতৃত্বে আমরা | 11111 || 1111 | 
সবাই মিলে মঞ্চ তৈরির কাজ 1৮4) 111১0174১04 


চিত্র ১৩ : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে মঞ বানাচ্ছে শিশুরা ।চিত্র ১৩ : 


যে কাজের জন্য যে যোগ্য সে 
কাজের দায়িত্ব ও নেতৃত আমরা তাকেই দিই। ফলে আমাদের শিক্ষক ও অন্যান্য সহপাঠীদের 
সহযোগিতায় আমরা সুষ্ঠু ও সুন্দর একটি অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারি। 

তাই আমরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকাংশের মতামত 
গ্রহণ করব। অনুষ্ঠানকে সাফল্যমডিত করার জন্য পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করব। 
এভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণ করব। 

নেতা ও নেতৃত্ব 

কোনো কাজ যিনি সকলের সামনে থেকে করেন সবাইকে দিকনির্দেশনা দেন তিনিই নেতা । 
মুলত যিনি কোনো একটি দলের নেতৃতৃ দেন তিনিই নেতা । আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 


৪১ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


বিদ্যালয় পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন। আমরা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের সহায়ক হিসাবে ক্লাস 
ক্যাপ্টেন নির্বাচন করে থাকি। ক্লাস ক্যাপ্টেন নির্বাচন করতে গিয়ে আমরা শ্রেণীর 
সকলের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি । যাকে নেতা নির্বাচন করি তার বিভিন্ন গুণাগুণ 
বিবেচনা করেই আমরা নেতা নির্বাচন করি। 


নেতৃতৃ মানুষের মানবীয় গুণ । মানুষ জন্মসূত্রে অথবা পরিবেশ থেকে এ গুণ অর্জন করে 
থাকে। নেতৃত্বের গুণাবলি সকল মানুষের মধ্যেই আছে । কারো কম কারো বা বেশি। 


প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ লাভ করে । সমাজে নেতার 
প্রয়োজন রয়েছে। নেতা একটি বিশৃঙ্খল সমাজকে জাগিয়ে তুলতে পারেন। সঠিক 
পরিকল্পনা ও দিক নির্দেশনা দিতে পারেন। এতে করে সামাজিক শৃঙ্খলা ফিরে 
আসবে । অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। সমাজের সকলের জীবন সুন্দর হবে । 


নেতা হতে হলে কিছু গুণ থাকা দরকার ৷ মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের কল্যাণ 
কামনা করেন আদর্শ নেতা । জনগণের সেবা করাই নেতার কাজ । নেতা নির্বাচন করার 
ক্ষেত্রে আমরা যে গুণগুলো বিচার করি সেগুলো হল সবার সাথে মিশতে পারা, স্পষ্ট ও 
সুন্দর কথা বলা, পরিবেশের সাথে খাপখাওয়াতে পারা, নিজের দোষ স্বীকার করা । 
এছাড়াও ন্যায়-অন্যায় বোধ, দায়িত্ববোধ, সাহসী মনোভাব পোষণ, সততা, 
পরোপকারিতা নেতার অন্যতম গুণ । 


তোমার জানা একজন নেতার গুণীবলি খাতায় তুলে পুরণ কর : 

> 

২। 

৩ । 

নেতা তার যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে একটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করেন। স্কুলের 
বৃক্ষরোপণ অভিযানে আমরা সবাই একজন নেতা নির্বাচন করি। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক 
পরিবেশ ভালো রাখার জন্য বেশি করে গাছ লাগানো প্রয়োজন । স্কুলের প্রাঙ্গাণে এবং 
চারপাশের পরিবেশের সাথে মিল রেখে কীভাবে গাছ লাগানো এবং পরিচর্যা করা যায় 


তা সকলের সাথে পরামর্শ করে বাস্তবায়ন করাই নেতার কাজ। স্কুলে ফুটবল বা ক্রিকেট 
খেলার আয়োজন হলে আমরা সকলে একমত্যের ভিত্তিতে দলনেতা নির্বাচন করি। 
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দলনেতার কাজ হল নিজ শ্রেণীর দলকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে সাফল্য এনে দেওয়া । দলের 
সবাইকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা । দলের অন্যদেরও প্রয়োজন নেতার নির্দেশ পালন করা । 
নেতাকে সহযোগিতা করা । এতে করে সাফল্যলাভ সহজ ও সম্ভব হবে । 

আমরা কখনো নেতা নির্বাচিত হলে সঠিকভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করব । দলের সদস্য 
হলে নেতার নির্দেশনা মেনে চলব। এভাবে আমরা সামাজিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলায় 
দলগতভাবে অংশগ্রহণ করব । আমাদের সকল কাজ পারস্পরিক সহযোগিতায় সফল করে 
তুলব। 


অনুশীলনী 

১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর : 

ক. প্রত্যেক ধর্মই___ শাশ্বত বাণী প্রচার করে। 

খ. রাষ্ট্র আমাদের ___ প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। 

গ. অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতাকেই __ সহিষ্ণুতা বলে। 

ঘ. গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে __ শাসন। 

উ. নেতৃত্ব মানুষের __ গুণ । 
২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে “অ' লেখ : 

__-ক. বিদ্যালয়ে আমরা নানা প্রকার মত প্রকাশ করি । 

__খ. আমরা শ্রেণীতে দলনেতা নির্বাচন করি না। 

__গ. বাংলাদেশ একটি গণতানি ক দেশ। 

__-ঘ. যিনি নেতৃত্ব দেন তিনি নেতা নন। 

_-উ. জনগণের সেবা করাই নেতার কাজ নয়। 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 
ক. প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে একটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করেন । 
খ. নেতা তার যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে | নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ লাভ করে । 
গ. আমরা বিদ্যালয়ের সকলের যৌক্তিক | দলনেতা নির্বাচন করি । 


ঘ. আমরা সকলের একমত্যের মতামতকে গুরুতৃ দেই। 
উ. সকল ধর্মের মানুষ যার যার শাশৃত বাণী প্রচার করে। 


ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে । 
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8। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 


৪.১ গণতন্ত্রের অর্থ কী ? 
ক. পরিবারের শাসন খ. আমলাদের শাসন 
গ. কতিপয় ব্যক্তির শাসন ঘ. জনগণের শাসন 
৪.২ মতামতের ভিন্নতার কারণে আমাদের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ? 
ক. সুসম্পর্ক খ. বন্ধৃতব 
গ. বিভিন্নতা ঘ কওগদুণ্টিই 
৪.৩ নেতা একটি বিশৃপখল সমাজকে কী করতে পারেন ? 
ক. নষ্ট করতে পারেন খ. এড়িয়ে চলতে পারেন 


গ. আরো বিশৃঙ্খল করতে পারেন ঘ. জাগিয়ে তুলতে পারেন 
8.৪ আদর্শ নেতা হতে হলে কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন ? 


ক. সম্পদশালী হতে হবে খ. উচ্চশিক্ষিত হতে হবে 

গ. দায়িতৃবোধ থাকতে হবে ঘ. স্বজনশ্লীতি করতে হবে 
8.৫ যৌক্তিক মতামতের প্রতি আমাদের কী করা উচিত ? 

ক. শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা খ. ঘৃণা প্রদর্শন করা 

গ. অবহেলা করা ঘ. এড়িয়ে চলা 


৫. সংক্ষেপে উত্তর দীও : 
ক. একজন নেতা সমাজের জন্য কী করতে পারেন ? 
খ. আদর্শ নেতার গুণাবলি কী কী ? 
গ. গণতন্ত্র আমাদের কী দেয় ? 
ঘ. কিভাবে আমরা সকল ক্ষেত্রে অপরের মতামতের প্রতি সহিষ্কুতা প্রদর্শন করে থাকি ? 
ও. পরিবারে আমরা কীভাবে গণতন্ত্র চর্চা করি ? 


অধ্যায় সাত 


নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য 


নাগরিক 


বিশ্বের সব মানুষ কোনো না কোনো দেশের নাগরিক । নাগরিক কাকে বলে তা কি আমরা 
জানি? নাগরিক হল তারা যারা রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে । রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকে । 
রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করে। রাস্ট্রের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এবং 
রাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন দায়িত পালন করে । আমাদের জন্ম বাংলাদেশে । এ দেশের প্রতি আমরা 
আনুগত্য স্বীকার করি । নাগরিকের সকল দায়িত পালন করি । তাই আমরা সবাই বাংলাদেশের 
নাগরিক। 


নিচের ছকটি খাতায় তুলে নাগরিক হওয়ার শর্তগুলো লিখি । 


১। 
হ। 
৩। 
৪ | 


নাগরিকেরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিভিন্ন অধিকার ভোগ করে। পাশাপাশি প্রতিটি 
নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু দায়িতু ও কর্তব্য পালন করতে হয়। আমরা 
বাংলাদেশের নাগরিক। সে কারণে আমরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা 
পেয়ে থাকি। এসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা আমাদের অধিকার । আবার রাষ্ট্রের কাছ 
থেকে অধিকার ভোগ করি বলে রাষ্ট্রের প্রতি রয়েছে আমাদের কিছু দায়িতু এবং 
কর্তব্য। এখন আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের এসব অধিকার এবং 
দায়িতু ও কর্তব্য সম্পর্কে জানব । 


৪৫ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমরা যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করি সেগুলো প্রধানত 
তিন প্রকার। যেমন- (১) সামাজিক অধিকার (২) রাজনৈতিক অধিকার এবং (৩) 
অর্থনৈতিক অধিকার । 
সামাজিক অধিকার 
সমাজে আমরা কেউ একা বসবাস করি না। বরং সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করি। 
সামাজিক জীবনের বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমরা যে সকল অধিকার 
ভোগ করি তাকে সামাজিক অধিকার বলে । আমাদের কয়েকটি গুরুত্ৃপূর্ণ সামাজিক 
অধিকার হল : 

__ জীবন রক্ষার অধিকার 

__ সম্পত্তি ভোগের অধিকার 

_ _ রাষ্ট্রের সর্বত্র অবাধে চলাফেরার অধিকার 

__ নিজের মতামত প্রকাশের অধিকার 

___নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার 

__ শিক্ষা লাভের অধিকার 

__আইনের চোখে সমান অধিকার এবং 

__ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার । 
এসব অধিকার আমাদের সুন্দরভাবে সামাজিক জীবনযাপনে সহায়তা করে। 
রাজনৈতিক অধিকার 
দেশের রাজনীতি ও শাসনকার্ষে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুযোগকে 
রাজনৈতিক অধিকার বলে। এ অধিকারগুলো না থাকলে কোনো ব্যক্তিকে নাগরিক বলা 
যায় না। নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার নাগরিকের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার ৷ বাংলাদেশে 
কোনো নাগরিকের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হলে সে এই ভোট প্রদানের অধিকার অর্জন 
করে । গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের ভোটের অধিকার আছে। তবে 
বিদেশি, মানসিক প্রতিবন্ধী, উন্মাদ প্রভৃতি ব্যক্তির ভোটাধিকার নেই। 


৪৬ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
নাগরিকের অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকারগুলো হল : 

_ নিৰ্বাচিত হওয়ার অধিকার 

_ রাষ্ট্রের যে কোনো স্থানে বসবাসের অধিকার 

_ _ বিদেশে অবস্থানকালীন সময়ে নিজ রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকার 
- _ সরকারি চাকরি লাভের অধিকার 

_ ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার । 

-_ সরকারের সমালোচনা করার অধিকার । 

অর্থনৈতিক অধিকার 

নাগরিক হিসেবে আমাদের কিছু অর্থনৈতিক অধিকারও রয়েছে। জীবন ধারণের জন্য 
সৎ কাজ করে আয় রোজগার করার অধিকারকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে । যেমন- 
আমরা কেউ চাকুরি করি, কেউ ব্যবসা করি, কেউবা রিক্সা চালাই প্রভৃতি। এগুলো 
আমাদের অর্থনৈতিক অধিকার । এ ছাড়া আরো রয়েছে ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার, 
অবকাশ লাভের অধিকার ইত্যাদি। সমাজে সুষ্ঠুভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য আমাদের 
অর্থনৈতিক অধিকার প্রয়োজন। 


আমরা এতক্ষণ বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের অধিকারগুলো সম্পর্কে 
জানলাম । এখন আমরা এ সম্পর্কে নিচের ছকটি খাতায় তুলে পুরণ করি। 

১। সামাজিক অধিকার 
২। রাজনৈতিক অধিকার 
৩। অর্থনৈতিক অধিকার 
নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য 


অধিকার ভোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কিছু কর্তব্যও আছে। এসব কর্তব্য 
আমরা যদি যথাযথভাবে পালন না করি তবে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে । শান্তি নষ্ট 
হবে। রাষ্ট্রের উন্নতি ব্যহত হবে । তাই রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্যগুলো সঠিকভাবে 


৪৭ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
পালন করা আমাদের প্রতিটি নাগরিকের দায়িতৃ । নাগরিকের কর্তব্যগুলো হল : 


১। আনুগত্য : নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রথম কর্তব্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ 
করা। আনুগত্য বলতে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা বোঝায়। আনুগত্য রাষ্ট্রের 
স্বাধীনতা রক্ষা ও উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক । 

২। সততার সাথে ভোটদান : ভোটাধিকার একটি গুরুতৃপর্ণ নাগরিক অধিকার । এর 
মাধ্যমে একজন নাগরিক রাষ্ট্রের শাসনকার্ষে অংশগ্রহণ করে । তাই সততার সাথে 
ভোট দেওয়া নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য । 

৩। আইন মেনে চলা : নাগরিকদের জীবন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন 
রকম আইন প্রণয়ন করে। এসব আইন সুষ্ঠুভাবে মেনে চলা প্রতিটি নাগরিকের 
কর্তব্য । 

৪। কর দেওয়া : দেশের শাসন কাজ পরিচালনা ও উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য 
অর্থের প্রয়োজন। নাগরিকদের ওপর কর আরোপ করে রাষ্ট্র এই অর্থ সংগ্রহ 
করে । তাই নিয়ম মতো কর দেওয়া আমাদের কর্তব্য । 

&। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা : বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করে। নিজ নিজ ধর্ম 
পালনের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের প্রতি সম্মান দেখানো প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য । 

৬। রাষ্ট্রের দেওয়া দায়িত পালন : রাষ্ট্র মাঝে মধ্যে দেশের কল্যাণের জন্য 
নাগরিকদের কিছু দায়িত পালনের নির্দেশ দেয়। এই দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার 
সঙ্গে পালন করাও আমাদের কর্তব্য । 

৭। সন্তানদের শিক্ষাদান : সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক করে গড়ে 
তোলা নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য। 

এসব কর্তব্য পালন ছাড়াও সুনাগরিক হতে হলে নাগরিকের তিনটি প্রধান গুণ থাকতে 

হবে। এ তিনটি গুণ হবে নাগরিকের বিভিন্ন কর্মকাডে বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম 

প্রদর্শন করা। 

নির্বাচন 


নির্বাচন একটি গুরুত্পূর্ণ বিষয় । আমাদের দেশে প্রতি পাচ বছর পর পর জাতীয় নির্বাচন 
হয়। এ ছাড়া প্রতি বছর আঞ্লিক পর্যায়ে বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৷ এসব নির্বাচনের 


৪৮ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
মাধ্যমে আমরা দেশ পরিচালনার জন্য সংসদ সদস্য, মেয়র, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, 
পৌরসভার চেয়ারম্যান ও অন্যান্য জন প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকি। অতএব নির্বাচন 
আমাদের জীবনের একটি অতি পরিচিত বিষয় । আমরা কি জানি নির্বাচন কাকে বলে? সহজ 
কথায় নির্বাচন হল সুনির্দিষ্ট দায়িত পালনের জন্য সচেতনভাবে কোনো প্রতিনিধি বেছে 
নেওয়ার প্রক্রিয়া । নির্বাচনের দিন নাগরিকেরা নির্দিষ্ট ভোট কেন্দ্রে যায় ও ভোট দিয়ে 
প্রতিনিধি নির্বাচন করে । ভোটাধিকারপ্রাপ্ত সকল নাগরিক যাতে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে সুষ্ঠুভাবে 
ভোট দিতে পারে সেজন্য নির্বাচনের দিন সরকারি ছুটি থাকে । 


সুষ্ঠু নির্বাচনে নাগরিকের দায়িত ও কর্তব্য 


আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এসব নির্বাচনে আমাদের পরিবারের 
বাবা-মা, দাদা-দাদী, বড় ভাই- বোন এবং আরো অনেকেই ভোট দেন। আমাদের বয়স যখন 
১৮ বছর হবে তখন আমরাও নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার লাভ করব । নির্বাচনে উপযুক্ত 
প্রার্থী নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্ৃপূর্ণ। এ ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হলে 
বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে । অনেক সময় সুষ্ঠু নির্বাচনের অভাবে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন 
করা সম্ভব হয় না। এতে দেশের ক্ষতি হয়। তাই সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা নাগরিকের 


চিত্র ১৪ : নির্বাচন কেন্দ্রে বুথের ভিতরে ব্যালট পেপারে সীল দেওয়ার ছবি । 
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সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য 


== নির্বাচনের মাধ্যমে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে । 
__- প্রতিটি ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিককে ভোট প্রদান করতে হবে। 

-__ সততার সাথে সকল নাগরিককে ভোট দিতে হবে । 

___ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রণীত সকল আইন মেনে চলতে হবে। 


-_ নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সকল আচরণবিধি মেনে চলতে হবে। 


আমাদের বাড়ি ও আশেপাশের অন্যদের এ সকল দায়িতু ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করব। 
আমরা বড় হয়ে নিজেরা যখন ভোট দেব তখন এগুলো মেনে চলব । তাহলে নির্বাচন সুষ্ঠ 
হবে এবং যোগ্য ও সৎ প্রতিনিধি নির্বাচন সম্ভব হবে। এতে দেশের কল্যাণ হবে । মনে 
রাখতে হবে- দেশের উন্নতি মানে আমাদের উন্নতি। 


অন্শীলনী 


১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 
. রাষ্ট্রে নাগরিক হিসেবে আমরা সামাজিক, ___, অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করি। 
. নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু___ও কর্তব্য পালন করতে হয়। 
ভোট দেওয়ার অধিকার নাগরিকের __ অধিকার । 
ভোটাধিকার একটি গুরুতৃপূর্ণ __ অধিকার । 
নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হলে ___ দেখা দিতে পারে। 
। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ : 
__ ক. বাংলাদেশে ১৫ বছর বয়স হলে ভোট দেওয়া যায়। 
__ খ. নাগরিক রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে । 
__ গ. বিদেশীর ভোটাধিকার রয়েছে। 
__ ঘ. শিক্ষা লাভের অধিকার রাজনৈতিক অধিকার । 
___ উ. নাগরিকের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার হল ভোটাধিকার । 


/ পে শ্রেনি YH 
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৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 


ক. আইনের চোখে সমান অধিকার কর্তব্য 
খ. নিয়মিত কর দেওয়া আমাদের রাজনৈতিক অধিকার 


গ. ভোটাধিকার নেই অর্থনৈতিক অধিকার 
ঘ. ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার আনুগত্য 
উ. জীবিকা নির্বাহের অধিকার উন্মাদ 

সামাজিক অধিকার 


৪ । সঠিক উত্তরের পাশে টিক (এ) চিহ্ন দাও : 
৪.১ নাগরিকের প্রথম কর্তব্য কী? 


ক. মানা খ. আনুগত্য 
গ. কর প্রদান ঘ. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা 
৪.২ বাংলাদেশে কমপক্ষে কত বছর বয়স হলে নাগরিক ভোট দিতে পারে? 
ক. ২২ খ. ২০ 
গ. ১৮ ঘ. ১৬ 
৪.৩ কোনটি নাগরিকের সামাজিক অধিকার ? 
ক. ভোট দেওয়ার অধিকার খ. ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার 
গ. জীবিকা নির্বাহের অধিকার ঘ. সম্পত্তি ভোগের অধিকার 
8.৪ সচেতনভাবে প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে কী বলে ? 
ক. নির্বাচন খ. সামাজিক অধিকার 
গ. ভোটাধিকার ঘ. অর্থনৈতিক অধিকার 
8.৫ কোনটি নাগরিকের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ? 
ক. ভোট দেওয়া খ. কাজ করা 


গ. আইন মেনে না চলা ঘ. মতামত প্রকাশ করা 


৫১ 
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৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 


ক. 
. নাগরিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে কী কী অধিকার ভোগ করে ? 
. নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য কী ? 


তত এ 2 


ভা 


নাগরিক কাকে বলে ? 


নাগরিকের কেন কর প্রদান করা উচিত ? কর প্রদান না করলে কী হবে ? 
নির্বাচন কাকে বলে ? তুমি কি কোনো নির্বাচন দেখেছ ? উত্তর হ্যা হলে এর নাম 
উল্লেখ কর। 


. সুষ্ঠু নির্বাচনে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী ? নাগরিক এই দায়িতৃ পালনে ব্যর্থ 


হলে কী সমস্যা দেখা দিতে পারে? 


অধ্যায় আট 


বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ 


আমাদের দেশের মানচিত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা দরকার । প্রাকৃতিক ও 
সাংস্কৃতিক পরিবেশ মিলে হয় ভৌগোলিক পরিবেশ । প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আছে 
শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, জনবসতি, পোশাক, ভাষা, খাদ্য ইত্যাদি সাংস্কৃতিক পরিবেশের 
বিষয় । আমরা দেশের এই সমস্ত প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিষয় মানচিত্রে 
দেখতে পারি। মানচিত্র এই সমস্ত বিষয় বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। পাঠ্য 
বিষয়কে বোঝার জন্য বা কোনো বিষয় সম্বন্ধে জানার জন্য আমাদেরকে শুধুমাত্র 
মানচিত্র দেখলেই চলবে না, আমাদেরকে মানচিত্র আকা শিখতে হবে । 

আমাদের পাঠ্য বইয়ে নানারকম চিত্র থাকে । এগুলো আমাদের পাঠের বিষয়কে বুঝতে 
সাহায্য করে। পাঠ্য বিষয়কে অনেক সহজ করে দেয়। পাঠ্য বিষয় মনে রাখতে সাহায্য 
করে। মানচিত্র প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের চিত্র । মানচিত্রও পাঠ্য বিষয় মনে রাখার ও 
বোঝার একটি সহজ উপায় । মানচিত্র আকা শিখলে আমরা আমাদের দেশ বা অন্য 
কোনো দেশ বা অঞ্চলের বিভিন্ন ভৌগোলিক বিষয় মানচিত্রে একে দেখাতে পারব এবং 
সহজেই শিখতে পারব। 


প্রথমে কীভাবে সহজে আমরা মানচিত্র আকতে পারি, তা শিখি। ছকবর্গের সাহায্যে 
মানচিত্র অজ্কন হল মানচিত্র আকার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি । ছকবর্গের সাহায্যে মানচিত্র 
আকার জন্য প্রথমে আমরা যে কোনো ভূগোল বই থেকে বাংলাদেশের একটি মানচিত্র 
বেছে নেই। এরপর পেন্সিলে মানচিত্রটির ওপর হালকা করে সমান দুরতৃ বা ব্যবধানে উত্তর 
দক্ষিণ এবং পূর্ব পশ্চিম বরাবর রেখা আকি। রেখাগুলো মানচিত্রটি ঘিরে আকতে হবে। 
উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিমে টানা রেখাগুলো পরস্পর ছেদ করে এক একটি ছকবর্গ 
তৈরি করবে । ফলে বেশ কয়েকটি ছকবর্গ হবে । ছকবর্গ যত ছোট হবে মানচিত্রটি তত 
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নিখুঁতভাবে আকা সম্ভব হবে বা মানচিত্রটি আকা সঠিক হবে । এটি হল মানচিত্র আকার 
প্রথম পর্যায় । 


এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা প্রথমে একটি সাদা কাগজ নেই। সাদা কাগজটির ওপর প্রথম 
মানচিত্রটিকে যে কয়টি ছকবর্গে ভাগ করা হয়েছে অবিকল সেই কয়টি ছকবর্গে ভাগ করি। 
ছকবর্গগুলো একরপ হতে পারে, ছোট বা বড়ও হতে পারে । ছকবর্গ যদি ছোট হয় তবে 
মানচিত্রটি পূর্বের মানচিত্রের তুলনায় আকারে ছোট হবে । আবার ছকবর্ণগুলো যদি পূর্বের 
তুলনায় বড় হয় তবে মানচিত্রটি পূর্বের মানচিত্রের তুলনায় বড় হবে । তবে এক্ষেত্রে একটি 
বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, ছকবর্গের সংখ্যা যেন একই থাকে। 
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এরপর তৃতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের মানচিত্রটিতে বাংলাদেশের সীমানা রেখা যে য়ে ছকবর্গে 
যেমনভাবে গিয়েছে, অবিকল একই রুপে নতুন আকা ছকবর্গে আকি। এভাবে আমরা 
বাংলাদেশের মানচিত্র পাব। এরপর আমরা মানচিত্রের বিভিন্ন বিষয়াদি যেমন- পাহাড়, 
মানচিত্রটিতে আকব। এখন 
নতুন মানচিত্রটির শিরোনাম 
‘বাংলাদেশ’ দেই। মানচিত্রের 
রেখা দেই। সাধারণত মানচিত্রের 
নির্দেশ করে। এইজন্য অনেক 
মানচিত্রে উত্তর চিহ্ন থাকে না। 
বোঝানোর জন্য বিভিন্ন 
বিষয়ের বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন 
দেব। : 
বাংলাদেশের সীমানা রেখা আকার সময় আমরা আন্তর্জাতিক সীমানা রেখার চিহ্ন (-----) 
অনুসরণ করব এবং সাংকেতিক চিহ্ন সাংকেতিক চিহ্নের ঘরে দেব। মানচিত্রের দূরত্ব 
পরিমাপের জন্য স্কেল দেব। যেমন, ১ সেন্টিমিটার = ৫ কিলোমিটার । এরপর 
বাংলাদেশের সীমানায় যে সমস্ত দেশ আছে তা লিখব । এটি হল মানচিত্র আকার সবচেয়ে 
সহজ পদ্ধতি । আমরা উপরের শ্রেণীতে আরো অন্যান্য পদ্ধতি শিখব । 


৫৫ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ 


আমাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রকৃতি থেকে আমরা যে সমস্ত দ্রব্য পাই সেগুলো 
প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে কৃষিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, খনিজ 
সম্পদ, বনজ সম্পদ ইত্যাদি। 


কৃষিজ সম্পদ 

আমাদের কৃষিজ সম্পদের মধ্যে খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল প্রধান । 

ফলমুল ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদি বাংলাদেশে জনে । 
বাংলাদেশ এক সময় অসংখ্য প্রজাতির ধানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার ছিল। বর্তমানে অনেক ধরনের 
প্রজাতিই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে । আমাদের দেশে প্রধানত তিন ধরনের ধান ব্যাপকভাবে চাষ 
হয়। এগুলো হল আউশ, আমন ও বোরো । এই তিন প্রকার ধানের প্রত্যেকটির আবার 
উচচফলনশীল জাত রয়েছে। ধান আমাদের দেশের প্রধান শস্য। বাংলাদেশের সব 
অঞ্টলেই কম বেশি ধান জন্মে । তাই ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য । 

অর্থকরী ফসল : অর্থকরী ফসলের মধ্যে চা, পাট, তামাক, ইক্ষু, তুলা, রেশম ইত্যাদি 
প্রধান । অর্থকরী ফসল বলতে যে সমস্ত ফসলের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করা হয় সেই 
সমস্ত ফসলকে বোঝায় । বাংলাদেশে পাট একসময় প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল। বর্তমানে 


বাংলাদেশে পাটের উৎপাদন কমে গিয়েছে। এখন চা বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। 
মৎস্য সম্পদ : বাংলাদেশ মাছে সমৃদ্ধ । আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ রয়েছে, 
যেমন, রুই, কাতলা, ইলিশ, চিতল, চিংড়ি, কই, মাগুর, শিং ইত্যাদি। বাংলাদেশের 
ক্ষেত্র রয়েছে। দু'একটি ক্ষেত্রে কিছু ভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া গেলেও বাংলাদেশের প্রধান 
মাছগুলো সাধারনত সব উপযুক্ত মৎস্য ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় । 


৫৬ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


বাংলাদেশের মত্স্য ক্ষেত্র 
ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের মৎস্য 


নদী বা প্রাকৃতিক জলাশয়ের মাছ : এই সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে নদী, খালবিল, 
ঝিল, হাওর, বাওড় ইত্যাদি। এই ধরনের জলাশয়ের মাছকে মিঠা পানির মাছ বলে। 
বাংলাদেশের সব নদীতেই কমবেশি মাছ পাওয়া যায়। মিঠা পানির মাছের মধ্যে রয়েছে 
ইলিশ, রুই, কাতলা, মৃগেল, বাউস, কালবাউস, আড়, রোয়াল, চিতল, বাটা, চিংড়ি প্রভৃতি । 


কৃত্রিম জলাশয়ের মাছ : এই সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে পুকুর, দিঘী, হুদ ইত্যাদি । 
যেমন- কাপ্তাই হুদ, সেচ খাল ইত্যাদি । এই সমস্ত কৃত্রিম জলাশয়ে রুই, কাতলা, মৃগেল, 
বাউস, কালবাউস, শোল, গজার প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায় । 

বাংলাদেশের মোহনা বা খাঁড়ির মাছ : বাংলাদেশের মোহনায় চিংড়ি, ইলিশ, তপসে, ভেটকি, 


কুড়াল, ফাইসা, বাঁশপাতা, চেলা ইত্যাদি মাছ পাওয়া যায়। 
উপকূলীয় অঞ্চলের নোনা পানির মাছ : বাংলাদেশের দক্ষিণে উপকূলীয় অঞ্চলে চিড় 
মাছের ব্যাপক চাষ হয়। উৎপাদিত চিংড়ি বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক 
মুদ্রা অর্জন করে। 

স্যামন, ছুরিমাছ উল্লেখযোগ্য । 

বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পূর্বে বাংলাদেশে ধান ও 
মাছ প্রচুর উৎপাদিত হত বলে ভাত ও মাছ আমাদের প্রধান খাদ্যে পরিণত হয়েছে। এজন্য 
আমাদের “মাছে ভাতে বাঙালি’ বলা হত। মাছ ও ভাত এখনও এদেশবাসীর প্রধান খাদ্য । 
তবে আমাদের খাদ্যাভাসের এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পর্ণ 
নয় ৷ প্রায় প্রতি বছরই আমাদেরকে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য কিনতে হয় । 


৫৭ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


বাংলাদেশে কী কী খাদ্যশস্য, অর্থকরী ফসল ও মাছ পাওয়া যায় তার তালিকা নিচের ছকটি 


খাতায় তুলে লিখি 
খাদ্যশস্য ফসল অর্থকরী ফসল মাছ 

১। ১। ১। 
২। ২। ২। 
৩। ৩। ৩। 
৪ | ৪ | ৪ | 
৫। ৫। ৫। 
৬। ৬। ৬। 
৭| ৭| ৭। 
৮। ৮। ৮। 


প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের দেশের প্রধান খনিজ সম্পদ । প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রগুলো প্রধানত 
দেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত । এ ছাড়াও কয়লা, পিট কয়লা, চুনাপাথর, চিনামাটি, সিলিকা 
বালি, খনিজ বালি, কঠিন শিলা ইত্যাদি পাওয়া যায় । 


রাজশাহী বিভাগের বগুড়ার জামালগঞ্জ ও দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় কয়লার খনি আছে। 
পিট কয়লা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। তবে ফরিদপুর, খুলনায় পিট কয়লার 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে খনি রয়েছে। পিট কয়লা নিকৃষ্ট মানের কয়লা । সিলেট অঞ্চলে 
দেশের অন্যতম চুনাপাথরের খনি রয়েছে । সিলেট, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলে সিলিকা 
বালি এবং কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ছড়ানোভাবে খনিজ বালি পাওয়া যায়। দিনাজপুরের 
মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার খনি রয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে 


খনিজ তেল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 


৫৮ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
বনজ সম্পদ 


বাংলাদেশের বনভূমিকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায় : 


পাহাড়ী বনভূমি : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেটের পাহাড়ী এলাকায় এই বনভূমি দেখা 
যায়। এই বনভুমির প্রধান বৃক্ষ গর্জন। এছাড়াও সেগুন, মেহগনি, চাপালিশ, তেলসুর, 
ময়না, রাবার ইত্যাদি প্রধান বৃক্ষ । 


এই সমস্ত বৃক্ষ ছাড়াও এই বনভূমি অঞ্চলে প্রচুর বাশ, ছন, নল খাগড়া, বেত ইত্যাদি 
জন্বে। বাংলাদেশের চা বাগানগুলোর অধিকাংশই এই বনভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। এই 
বনভূমির বৃক্ষগুলোর মধ্যে চাপালিশ, তেলসুর, মেহগনি, ময়না. রাবার, চা গাছ চিরসবুজ 
বৃক্ষ । আর অন্যগুলো পত্রপতনশীল বৃক্ষ । 


শীলবৃক্ষের বনভূমি : এই বনভূমির প্রধান বৃক্ষ শাল বা গজারি। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও 
টাঙ্গাইলে মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়ে প্রধানত শাল বৃক্ষের বনভূমি অবস্থিত। এছাড়া 
দিনাজপুর ও রংপুরে সামান্য পরিমাণে শাল বৃক্ষের বনভূমি রয়েছে। এই সমস্ত বনভূমিতে 
শাল ছাড়াও অন্যান্য কাঠ ও ফলের বৃক্ষ রয়েছে। 


ম্যানগ্রোভ বনভূমি : বাংলাদেশের সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বনভূমি। এই ধরনের বনভূমি 
বরগুণা, পটুয়াখালী বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জেলায়ও রয়েছে। সুন্দরবনে স্বাদু ও লবণাক্ত 
পানির বৃক্ষের গাছ জন্ে। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি। সমুদ্র স্রোতের জোয়ার 
ভাটার প্রভাবে এ বনভূমি গড়ে উঠেছে। সুন্দরী ও গেওয়া সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ। এ 
ছাড়াও গরান, গোলপাতা, কেওড়া ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে । 


৫৯ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
আমরা বাংলাদেশের মানচিত্রে বনভূমিগুলোর অবস্থান দেখব । 


৬০ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
আমাদের দেশের মানচিত্র ভালো করে দেখি । কী দেখছি ? বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে অনেক 
নদী বয়ে চলেছে । আমরা দেখতে পাচিছ কতকগুলো নদী বড়, কতকগুলো নদী ছোট । 
এছাড়াও চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের বিরাট অংশ জুড়ে পাহাড় রয়েছে। 

আমরা বাংলাদেশের মানচিত্রে নদী ও পাহাড়গুলোর অবস্থান দেখব । 


চিত্র ১৮ : মানচিত্র নদী ও পাহাড় 


৬১ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
বাংলাদেশের শিল্প 

বাংলাদেশ শিল্পে বেশি সমৃদ্ধ নয়। বর্তমানে পোশাক শিল্প বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রধান 
শিল্প। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে সার, সিমেন্ট, কাগজ, দিয়াশলাই, চিনি, পাট শিল্প 
উল্লেখযোগ্য । এছাড়া রয়েছে লোহা ও ইস্পাত শিল্প, জাহাজ মেরামত, চামড়া, কাঁচ, ওষুধ, 
বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, মত্স্য প্রক্রিয়াজাত, রাসায়নিক এবং বিভিন্ন প্রকারের কুটির 
শিল্প ইত্যাদি । 

আমাদের দেশে কী কী শিল্প গড়ে উঠেছে তার একটি তালিকা নিচের ছকটি খাতায় তুলে 
লিখি 
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আমাদের দেশে বেশ কিছু শিল্পে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ কাচামাল হিসেবে 
ব্যবহার করা হয়। আবার কিছু কিছু শিল্পে আমাদের কাচামালের সাথে বাইরের দেশ থেকে 
আনা কীচামাল ব্যবহৃত হয়। আবার এমন রেশ কিছু শিল্প আছে যা বিদেশি কাচামালের 
ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল যেমন- লোহা ও ইস্পাত শিল্প । 

দেশীয় কীচামাল নির্ভর শিল্প : আমাদের দেশে দেশীয় কীচামাল ব্যবহার করে যে সমস্ত শিল্প 
গড়ে উঠেছে সেগুলো হল চা শিল্প, চামড়া শিল্প, কাগজ শিল্প, চিনি শিল্প, বিভিন্ন ধরনের 
কুটির শিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, কাচ শিল্প 
ইত্যাদি। 


৬২ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল : পোশাক শিল্পের কীচামাল থানবন্ত্র ও উল প্রধানত বিদেশ থেকে 
ইত্যাদি। দিয়াশলাই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল নরম কাঠ । চিনি শিল্পের কীচামাল আখ । পাট 
শিল্পের কাঁচামাল পাট । লোহা ও ইস্পাত শিল্পের কাচামাল লোহা । চামড়া শিল্পের কাঁচামাল 
চামড়া। কাঁচ শিল্পের কাচামাল সিলিকা বালি, লবণ, চুনাপাথর ইত্যাদি। দেশের খাদ্য 
প্রক্রিয়াজাত শিল্প দেশীয় খাদ্যশস্য ও ফলমুলের ওপর নির্ভর করে । চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত শিল্প 
এবং সুতি বস্তু শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে তুলা ব্যবহৃত হয় । কাঠ শিল্পে কাঠ ব্যবহৃত হয়। 
বাংলাদেশে কোন কোন শিল্পে কী কী কাচামাল ব্যবহৃত হয় তার তালিকা নিচের ছকটি 
খাতায় তুলে লিখি 


> 
২। 
৩। 
৪। 
৫ । 
বাংলাদেশের শিল্পজাত দ্রব্য 
বাংলাদেশের শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে রাসায়নিক সার, চা, চিনি, পাটজাত দ্রব্য, নিউজ প্রিন্ট, 
বিভিন্ন ধরনের লেখা ও ছাপার কাগজ, চামড়াজাত দ্রব্য, সুতী ও রেশম বস্তু, কাঠের আসবাব 


পত্র, মাটির থালাবাসন ও সৌখিন দ্রব্যাদি, প্লাস্টিকের থালাবাসন ও আসবাবপত্র, কাচের 
থালাবাসন ও সৌখিন দ্রব্যাদি, ওষুধ ইত্যাদি প্রধান । 


৬৩ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
বাংলাদেশে কী কী শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয় তার তালিকা নিচের ছকটি খাতায় তুলে লিখি 


আমাদের দেশে বহুলোক শিল্প কারখানায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে 
আমাদের দেশে পোশাক শিল্পে বু মহিলা ও পুরুষ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নে এরা বিশেষ ভূমিকা রাখছে। পোশাক শিল্প দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা 
অর্জনকারী শিল্প । 

বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি পণ্য 

বাংলাদেশ প্রধানত আমদানি নির্ভর একটি দেশ। কোনো দেশে কোনো দ্রব্য বা পণ্য 
উৎপাদন না হলে বা অভাব থাকলে এবং তা বিদেশ থেকে আনা হলে তাকে আমদানি পণ্য 
বলে। আমদানি সাধারণত বাণিজ্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মুদ্রায় হয়ে থাকে । বাংলাদেশ 
ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি, অন্যান্য যন্ত্রপাতি, গাড়ি, ওষুধ, কসমেটিকস, কাপড় ইত্যাদি প্রধানত 
আমদানি করে । 

বাংলাদেশ থেকে খুব কম দ্রব্ই বিদেশে রপ্তানি হয়। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে 


প্রধান হল তৈরি পোশাক ও চিড় মাছ। এরপরে রয়েছে চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, 
পাটজাত দ্রব্য, কুটির শিল্পের সৌখিন দ্রব্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া বর্তমানে কিছু কিছু 
ওষুধপত্রও বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হচ্ছে। কোনো পণ্য বা দ্রব্য যখন দেশের চাহিদার 
তুলনায় রেশি উৎপন্ন হয়, অন্যদেশে যদি সেই দ্রব্যের চাহিদা থাকে এবং চাহিদা অনুসারে 
বাণিজ্যের মাধ্যমে পাঠানো হয়, তখন তাকে রপ্তানি বলে। 


৬৪ 


পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


বাংলাদেশে কী কী শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয় তার তালিকা নিচের ছকটি খাতায় তুলে লিখি 


আমদানি পণ্য রস্তানি পণ্য 


2 
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অন্শীলনী 


০২ 


১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর : 


২। 


ক. মানচিত্র এক ধরনের ৷ 

খ. মানচিত্র -_ সাহায্যে সহজেই আকা যায় । 

গ. মানচিত্র আকার ছকবর্গ যত__ হবে, মানচিত্র তত নিখুঁত হবে। 
ঘ. বাংলাদেশ এক সময় অসংখ্য -_ ধানের ভাণ্ডার ছিল। 

উ. বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য _। 

নিচের শুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে “শু* এবং অশুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ' লেখ : 
__ ক. তুলা বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল । 

__ খ. আমাদের দেশের অনেক প্রজাতির ধান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। 
__ গ. বাংলাদেশকে প্রতি বছর বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য কিনতে হয় । 
__ ঘ. পোশাক শিল্পের কাচামাল দেশেই পাওয়া যায় । 

___ ঙ. বাংলাদেশ রপ্তানি প্রধান একটি দেশ । 


৬৫ 


৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 


পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


ক. মানচিত্রে দূরত্ব পরিমাপের জন্য তৈরী পোশাক ও চিহড়ি মাছ 


খ. আমাদের দেশের প্রধান খাদ্যশস্য ম্যানগ্রোভ বনভমি 


গ. আমাদের দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য | কঠিন শিলার খাঁন রয়েছে 


ঘ. বাংলাদেশের সুন্দরবন স্কেল থাকে। 
উ. দিনাজপুরের মধ্য পাড়ায় ধান 
চামড়াজাত দ্রব্য 
৪। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
৪.১ বাংলাদেশে কয় ধরনের প্রধান ধান জন্মে? 
ক. ৭ খ. ৫ 
গ.৩ ঘ.ঙ৬ 
৪.২ বাংলাদেশের প্রধান মাছের ক্ষেত্র কয়টি? 
ক. 8 খ. ৫টি 
গ. ৬টি ঘ. ৮টি 
৪.৩ দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প কোনটি? 
ক. চাশিল্প খ. কুটির শিল্প 
গ. পোশাক শিল্প ঘ. পাট শিল্প 
8.8 বাংলাদেশের বনভূমি কয় ভাগে ভাগ করা যায়? 
ক.৬ খ.৭ 
গ.৩ ঘ.৫ 
8.৫ কোনটি সামুদ্রিক মাছ? 
ক. রুপচাদা খ. বুই 
গ. পাঙ্গাস ঘ. বোয়াল 
৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
ক. মানচিত্র আকার জন্য ছকবর্গ কীভাবে করতে হয় ? 
খ. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কী কী ? 


গ. অর্থকরী ফসল কাকে বলে? 

ঘ. বাংলাদেশের মাছের ক্ষেত্রগুলোর নাম লেখ। 

উ. বাংলাদেশের বনভূমি কী কী? 

চ. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদের একটি তালিকা দাও । 
ছ. আমদানি বলতে কী বোঝায়? 


অধ্যায় নয় 
পরিবেশ সংরক্ষণ 

আমরা আগেই জেনেছি, আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়ে আমাদের 
পাহাড় পর্বত এবং আরো অনেক কিছু । এসব উপাদান মানুষ ও অন্যান্য জীবের 
সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন । এগুলোর ক্ষতি হলে পরিবেশের 
ভারসাম্য নষ্ট হয়। 
পরিবেশ দূষণ বর্তমান 
বিশ্বের একটি বড় সমস্যা । 
পরিবেশ নানাভাবে দূষিত 
হয়। তবে প্রধানত মানুষের 
দ্বারাই পরিবেশের দুষণ 
হয়। আমরা প্রতিনিয়ত 
বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষণ 
করছি। ফলে বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়েছে 
নানা ধরনের পরিবেশগত চিত্র ১৯: একটি দূষিত পরিবেশ ছবি 

সমস্যা, যেমন, পরিবেশ দূষণের কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সর্বত্র তাপমাত্রা 
বাড়ছে। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে মরুকরণ হচ্ছে। কখনও হচ্ছে 
অতিরিত্ত বন্যা বা অসময়ে বন্যা । দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট । 
তাই পরিবেশ দূষণ একটি জাতীয় সমস্যা। কেবল বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের 
অনেক দেশেই এ ধরনের পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। তাই এটি একটি আন্তর্জাতিক 


৬৭ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


সমস্যাও ৷ পরিবেশ দুষণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সুস্থ-সুন্দর জীবনযাপনের পথে 
একটি বিরাট বাধা । 


বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান পরিবেশগত সমস্যা 


আমরা পরিবেশে জন্গ্রহণ করি । পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ওপর নির্ভর করে 
বেঁচে থাকি । কিন্তু পরিবেশ দূষণের ফলে আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে নানাবিধ 
সমস্যা। নিচের ছকে আমাদের দেশে পরিবেশ দূষণের ফলে সৃষ্ট কয়েকটি 
পরিবেশগত সমস্যা পড়ি। 


সামাজিক পরিবেশগত সমস্যা প্রাকৃতিক পরিবেশগত সমস্যা 

ঘন বসতি পানি দূষণ 

বস্তি সমস্যা শব্দ দূষণ 

অপরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট বায়ু দুষণ 

যানজট মাটি দূষণ 

যানবাহনে ভিড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি 

সামাজিক অবক্ষয় প্লাবন ও বন্যা 

স্বাস্থ্য সমস্যা জলাবদ্ধতা 

বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি 
মরুকরণ 
প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ত্রাস 


পরিবেশ নানাভাবে দূষিত হয় । তবে পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ হল জনসংখ্যার 
দ্রুত বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত লোকের খাদ্য যোগাতে আমরা 
জমিতে কীটনাশক ও কৃত্রিম সার ব্যবহার করি। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে গাছ 
কাটি। পাখি শিকার করি। খাল-বিল-নদী ভরাট করে বসতি, দোকানপাট গড়ে 
তুলি। পাহাড় কেটে সমভূমি গড়ি । যেখানে সেখানে গাড়ির হর্ন দিই। উচ্চ শব্দে 
মাইক বাজাই। গাড়ি থেকে কালো ধোয়া বাতাসে ছেড়ে দিয়ে বাতাস দুষিত করি। 
কলকারখানার বর্জ্য নদীতে ও খোলা জায়গায় ফেলি। এভাবে পরিবেশের বিভিন্ন 
উপাদান, যেমন- মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদি দূষিত হয়। 
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এছাড়াও বিভিন্নভাবে আমরা পরিবেশকে দুষিত করে চলেছি, যেমন, ইটের ভাটায় 
গাছ পুড়িয়ে, যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলে, রাস্তা কেটে ও রাস্তা ওপর 
প্রণয়ন করেছে। এসব আইন না মানার ফলেও পরিবেশ দুষিত হয়। এছাড়া, 
পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের শিক্ষার অভাব ও অসচেতনতাও পরিবেশ দূষণের 
অন্যতম কারণ । 

আমরা পরিবেশ দূষণের কারণগুলো জানলাম । এবার নিচের চিত্রের মতো করে 
বোর্ডে অথবা খাতায় পরিবেশ দূষণের কারণগুলো লিখি । 


পরিবেশ দূষণের প্রভাব 

আমাদের দেশে পরিবেশ দুষণজনিত সমস্যা দিনে দিনে বাড়ছে। দুষিত পরিবেশ 
সব জীব ও প্রাণীর বসবাসের জন্য ক্ষতিকর ৷ দূষণের ফলে সৃষ্ট অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশে বসবাস করলে আমাদের নানারকম অসুখ-বিসুখ হয়। আজকাল 
আমাদের দেশে ফুসফুসের রোগসহ বিভিন্ন রোগ বেড়ে গিয়েছে। এর প্রধান কারণ 
বায়ু ও পানি দূষণ ৷ মাটি দুষণ খাদ্যগুণ নষ্ট করে। এ ধরনের খাবার স্বাস্থ্যের 
জন্য ক্ষতিকর ৷ পরিবেশ দূষণের ফলে আমাদের বসবাসের পরিবেশও অস্বাস্থ্যকর 
হয়ে উঠছে। দেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রাণী ৷ প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ 
দিন দিন কমে যাচ্ছে। মৎস্য সম্পদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। বন উজাড় হচ্ছে। 
সামাজিক পরিবেশে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের বিশৃপখলা। দেখা দিচ্ছে আরও নানা 
ধরনের পরিবেশগত সমস্যা । পত্রিকা, ম্যাগাজিন, রেডিও, টেলিভিশনের সংবাদ, 
প্রামাণ্য চিত্র থেকে এ সম্পর্কে আমরা সহজেই জানতে পারি । 
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এবার আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সমল্পর্কে 
নিচের ছকটি পূরণ করি । 


> 8। 
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পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং উপায় 


এই দেশকে এবং পৃথিবীকে আমাদের সবার বসবাসের উপযোগী রাখতে হলে 
পরিবেশ হতে হবে দূষণমুক্ত, নির্মল, সুন্দর এবং সবার জন্য নিরাপদ । কীভাবে 
আমরা এ কাজটি করতে পারি ? যেমন- 


আমরা বেশি করে গাছ লাগাবো ও গাছের যত্ন নেব 

পাহাড় কাটব না, জলাভূমি ভরাট করব না। 

যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলব । 

পরিবেশ বান্ধব সার, কীটনাশক, যানবাহন ব্যবহার করব। 
শিল্প-কলকারখানার বর্জ্য নদীতে বা যেখানে সেখানে না ফেলে যথাযথভাবে 
নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করব । 

৬. বাড়ির আঙিনা, বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখব । 

পরিবেশ রক্ষার আরও কয়েকটি উপায় নিজে নিজে চিন্তা করে লিখি । 

বিশ্ব পরিবেশ দিবস 

সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য চাই সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ । বিশ্বের বিভিন্ন দেশ 
বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। তাই বিশ্ববাসীকে পরিবেশ 
দুষণ ও সংরক্ষণ সম্ম্র্কে সচেতন করার জন্য ৫ই জুনকে “বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ হিসেবে 
ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতি বছর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও এ দিনটি 
উদযাপিত হয় । আয়োজন করা হয় আলোচনা সভা, র্যালী, বির্তক, রচনা প্রতিযোগিতা, 
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ছবি অঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। আমরা আমাদের শিক্ষকদের তত্বাবধানে 
বিদ্যালয়ে এসব অনুষ্ঠান আয়োজন করব। এসব অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ 
সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করব । পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম 
গ্রহণ করব । 


চিত্র ২০ : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা । 
জাতীয় পরিবেশ নীতি 
আমাদের দেশে পরিবেশ দূষণের ব্যাপকতা উপলব্ধি করে সরকার ১৯৯৭ 
সালে জাতীয় পরিবেশ নীতি ঘোষণা করেছে। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে- পরিবেশ 
দূষণ সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা। 
জাতীয় পরিবেশ নীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে- 


১. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা 
করা। 

২. দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করা। 

৩. পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে তা নিয়ন্ত্রণ করা। 

৪. পরিবেশসম্মত উন্ুয়ন নিশ্চিত করা। 


৭১ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
৫. জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘ মেয়াদী ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা । 

৬. পরিবেশসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক উদ্যোগে যথাসম্ভব সক্রিয় অংশগ্রহণ করা । 

জাতীয় পরিবেশ নীতি বাস্তবায়ন সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয় । আমাদেরকেও এ 
ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে হবে । পরিবেশ নীতির দিকগুলো আমাদের 
মেনে চলতে হবে । 


সংরক্ষণ করব, যত্ন নেব। বাড়ি, বিদ্যালয় ও আশেপাশে বেশি করে গাছ লাগাবো ও 
গাছের যত্ন নেব। আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব । পরিবেশ দূষণকারী 
সব কাজ থেকে বিরত থাকব । পরিবেশ উন্নয়নমূলক সকল কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন 
করব। তাহলেই বিশ্ব পরিণত হবে ‘সুন্দর আবাস ভূমি'তে। 


পরিবেশ রক্ষায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য 


আমরা বাংলাদেশের নাগরিক । নাগরিক হিসেবে আমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। 
নাগরিকের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এলাকার পরিবেশ সুন্দর রাখাও 
আমাদের দায়িতু । সরকার পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করেছে। 
গ্রহণ করেছে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড । যেমন- ২০০২ সালে পলিথিনের ব্যবহার 
নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। অতিথি পাখি ধরা ও শিকার করা আইনত 
নিষিদ্ধ । পাহাড় কাটা ও জলাভূমি ভরাট ইত্যাদি বেআইনী কাজ । নাগরিক হিসেবে 
এসকল আইন মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। সমাজের অন্যরাও যেন এসকল আইন 
মেনে চলে সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ রাখা উচিত। এছাড়া সরকার পরিবেশ রক্ষার 
জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে । যেমন- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, 
রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি । এসকল কর্মকান্ডে সহযোগিতা এবং 
অংশগ্রহণ করাও আমাদের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য । 
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১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 
ক. পরিবেশ দূষণ বর্তমান বিশ্বের একটি বড় ৷ 
খ. পরিবেশ দূষণের কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের __ বাড়ছে । 
গ. পরিবেশের বিভিন্ন __ ওপর নির্ভর করে আমরা বেঁচে থাকি । 
ঘ. পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ হল __ দুত বৃদ্ধি । 
ঙ. মাটি দূষণ __ নষ্ট করে। 
২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে "শু এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে 'অ' লেখ : 
__ক. মানুষ পরিবেশের প্রধান দুষণকারী । 
__-খ. আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
__গ. পরিবেশের সাথে আমাদের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক । 
__-ঘ. পরিবেশ সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা । 
__-উ. পরিবেশ দূষণের ফলে দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 


ক. বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ই জুন 
খ. সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ 
গ. পলিথিন নিষিদ্ধ আইন ২০০২ 
ঘ. পরিবেশ আইন মেনে চলা ১০ই জুলাই 
উ. জাতীয় পরিবেশ নীতি ১৯৯৭ 
নাগরিক দায়ি 
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৪. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৬) সঠিক উত্তরের পাশে টিক 


৪.১ কোনটি পরিবেশের উপাদান ? 
ক. গাছপালা খ. পোশাক 
গ. খেলাধুলা ঘ. খাদ্য 
৪.২ আমাদের দেশে পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ কোনটি ? 
ক. দ্রুতসংখ্যা বৃদ্ধি খ. গাছপালা কাটা 
গ. নদী ভরাট ঘ. পাহাড় কাটা 
৪.৩ জাতীয় পরিবেশ নীতি বাস্তবায়নের দায়ি কার ? 
ক. সরকারের খ. বিদ্যালয়ের 
গ. বড়দের ঘ. আমাদের সকলের 
8.৪ পরিবেশ দুষিত হলে আমাদের বসবাসের পরিবেশ কেমন হয় ? 
ক. স্বাস্থ্যকর খ. অস্বাস্থ্যকর 
গ. সুন্দর ঘ. নির্মল 
৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 


ক. পরিবেশ দূষণ একটি জাতীয় সমস্যা কেন? 

খ. পরিবেশ দূষত হলে সামাজিক পরিবেশের কী ক্ষতি হয় ? 
গ. জাতীয় পরিবেশ নীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো কী ? 

ঘ. আমাদের দেশে পরিবেশ দূষণের কারণগুলো কী ? 

উ. পরিবেশ রক্ষায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্ষেপে লেখ । 


অধ্যায় দশ 


বাংলাদেশের জনসংখ্যা 


আমাদের দেশে আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক বেশি । পৃথিবীর অন্য কোনো 
দেশে এ দেশের মতো এত কম জায়গায় এত অধিক সংখ্যক মানুষ বসবাস করে 
না। এ দেশটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা । নিচের সারণীটির 


দিকে তাকালে একথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি । 
সারণি : বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা 
দেশ (কোটিতে) | জনসংখ্যার ঘনত (প্রতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির 

বর্গ কিলোমিটার) হার 
বাংলাদেশ ১২.৩১ ৮৩৪ ১.৪৭ 
ভারত ১০১.৫১ ৩৪২ ১.৪ 
পাকিস্ত্মান ১৩.৮০ ১৭৯ ২.০ 
শ্ৰীলঙ্কা ১.৯৪ ৩০০ ০.৮ 
নেপাল ২.৩০ ১৬১ ২২ 
যুক্তরাজ্য ৫.৯৭ ২৪৮ ০.৩ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৮.২৬ ৩১ ০.৯ 


উৎস: ১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০৭। 

২। আমেরিকান সেন্সাস ব্যুরো, ২০০৫ । 

৩। বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটাশিট, ২০০১, ২০০৮ (est) 

৪ | Population Census 2001, Bangladesh Bureau of statistics 
জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীতে ৯ম । এদেশের জনসংখ্যা 
কিন্তু আগে এত বেশি ছিল না। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের লোকসংখ্যা ছিল 
মাত্র ৫ কোটি ৫২ লক্ষ । ২০০১ সালে তা বেড়ে দাড়িয়েছে প্রায় ১২ কোটি ৩০ 
হাজার ৷ অর্থাৎ গত চল্লিশ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি বেড়েছে। কিন্তু 
দেশের আয়তন একই রয়েছে। 
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বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বছরে শতকরা ১.৪৭ জন করে লোক বাড়ছে, যা বিশ্বের 
অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি । এদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার 
ঘনত্বের হারও বেশি। জনসংখ্যার এই দুত বৃদ্ধি দেশের জন্য মঙ্গলজনক নয়। 
একটু চিন্তা করলে জনসংখ্যা দুত বৃদ্ধির প্রভাব আমরা সহজেই বুঝতে পারি । 
এখন বাংলাদেশের জনসংখ্যা সম্পর্কে নিচের ছকটি খাতায় তুলে পুরণ করি : 


১। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ ভূ-খন্ডের লোকসংখ্যা 

২। ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এদেশের জনসংখ্যা 
৩। প্রতিবর্গ কিলোমিটারে এ দেশের লোকসংখ্যা 

৪। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 


জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান 

একটি দেশের নাগরিকেরা কতটা উন্নতমানের জীবনযাপন করে তা বোঝা যায় 
জীবনযাত্রার মান থেকে । বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় 
এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নিম্ন পর্যায়ের । এর একটি অন্যতম কারণ দ্রুত 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দেশে যা কিছু উৎপাদিত হয় তা এই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে 
ভাগ হয়ে যায়। ফলে বেশির ভাগ লোকই জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ 
সুবিধা পায় না। 

জীবনযাত্রার মানের সাথে মৌলিক চাহিদার (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও 
চিকিৎসা) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । মৌলিক চাহিদা পূরণ হলে জীবনযাত্রার মান 
বাড়ে । আর পূরণ না হলে জীবনযাত্রার মান কমে যায় । আবার জীবনযাত্রার মানের 
ওপর রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। এখন আমরা জীবনযাত্রার মানের 
বিভিন্ন উপাদানের ওপর জনসংখ্যা দুত বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে জানব। 
জনসংখ্যা ও খাদ্য 

খাদ্যের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব রয়েছে। জনসংখ্যা দুত বৃদ্ধি পেলে 
খাদ্য গ্রহণকারীর সংখ্যা বেড়ে যায়। ফলে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। বাংলাদেশে 


প্রতিবছর প্রায় 
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২৫ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হয়ে থাকে । গত কয়েক দশক ধরে সরকার খাদ্যে স্বয়ংস্পূর্ণ 
হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্ত দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এক্ষেত্রে একটি বিরাট বাধা । খাদ্য 
ঘাটতির ফলে দেশের অনেক লোক দারিদ্র্য ও অপুষ্টির শিকার হয়। 


জনসংখ্যা ও বস্ত্র 


লোকসংখ্যা বেশি হলে অনেক ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়, স্কুলের 
ড্রেস ইত্যাদি কিনে দেওয়া সম্ভব হয় না। পরিবারে লোকসংখ্যা কম হলে এ সমস্যা 
সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম। 


জনসংখ্যা ও বাসস্থান 


বাসস্থান মানুষের একটি অন্যতম 
মৌলিক চাহিদা । লোকসংখ্যা বেশি 
হলে সবার জন্য বাসস্থান তৈরি 
একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দাড়ায় । 
বর্তমানে দেশে যে হারে জনসংখ্যা 
প্রয়োজন । সীমিত সম্পদের কারণে 
সরকারের পক্ষে এ প্রয়োজন মেটানো 
সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দেখা দিয়েছে বাসস্থান সমস্যা । শহরে গড়ে উঠছে বস্তি। 
অনেক লোকই বাসস্থানের অভাবে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করে । এ ছাড়া 
বাড়তি লোকের জন্য বাসস্থান তৈরি করায় আবাদী জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। 
গাছপালা ও বনজজ্গল উজাড় হচ্ছে। এর ফলে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ 
বিপর্যস্ত হচ্ছে। 
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জনসংখ্যা ও শিক্ষা 


শিক্ষিত জনসংখ্যা দেশের সম্পদ। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এদেশে 
সাক্ষরতার হার ৪৫.৩। অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নিরক্ষর । 
জনসংখ্যার দুত বৃদ্ধি এ অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী। দেশের সীমিত সম্পদ দিয়ে 
সরকারের পক্ষে বাড়তি জনসংখ্যার জন্য শিক্ষার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। 
অন্যদিকে পরিবার বড় হওয়ায় ও দারিদ্র্যের কারণে অনেক বাবা-মা নিজেরাও 
সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না। এর ফলে বিদ্যালয়ে 
পড়ার উপযোগী শিশু-কিশোরদের অনেকেই শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 
জনসংখ্যা ও চিকিৎসা 


জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি বাংলাদেশের সকল নাগরিককে চিকিৎসা সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে 
একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা । 
এদেশে প্রতি ৪০৪৩ জন ব্যক্তির 
জন্য মাত্র ১ জন যোগ্যতাসম্পন্ন 
ডাক্তার রয়েছেন। এ সংখ্যা 
প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এ 
ছাড়া হাসপাতালে যে চিকিৎসা 
সুবিধা রয়েছে তার চেয়ে চিকিৎসা 
প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে 
অনেকেই উপযুক্ত চিকিৎসা সুবিধা : 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জনসংখ্যা দুত চিত্র ২১: ঘনবসতিপূর্ণ বস্তির ছবি 
বৃদ্ধির সাথে মিল রেখে দেশে চিকিৎসা সুবিধার প্রসার সম্ভব হচ্ছে না বলেই লোকজন 
প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশের জনসংখ্যা যদি দুত বৃদ্ধি না 
পেত তাহলে হয়তো এ সমস্যার সৃষ্টি হত না। 


জনসংখ্যা ও যানবাহন 


বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। বাড়তি লোকের লেখাপড়া, চাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য 
ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের পরিমাণও বেড়েছে। সেই সাথে 


দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ ্ চির: যানবাহনে জনসংখ্যার ভিড় 

হচ্ছে কলুষিত, যা 

আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর । অনেক সময় এই অতিরিক্ত যানবাহন দিয়েও বাড়তি 
লোকের চাহিদা মিটছে না। ফলে যানবাহনে প্রচণ্ড ভিড় হয়। ভিড়ের মধ্যে যাতায়াতে 
লোকজনের অসুবিধা হয়। অনেক সময় দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে। 


জনসংখ্যা ও আবাদী জমি 
কৃষি প্রধান বাংলাদেশের বেশির ভাগ লোকের আয়ের উৎস কৃষি। এ দেশে অধিকাংশ লোক 
কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত কাজে 
নিয়োজিত। বাংলাদেশে মাথাপিছু 
জমির পরিমাণ ১৯৯১ সালে ছিল ০.২৯ | | 
একর । ২০০১ সালে তা কমে হয়েছে রি সি টি pie 
০.২৮ একর। বর্ধনশীল জনসংখ্যার | রে Ed 
জন্য ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরি LOE 
আমাদের দেশে মাথাপিছু জমির 

পরিমাণ হাসের অন্যতম প্রধান কারণ । 
জনসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে 
এই পরিমাণ আরো ত্রাস পাবে। 


পূর্ণ টি 


৭৯ 
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বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ 


সাধারণভাবে জনসংখ্যার ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে তিনটি কারণে । যথা- জন্ম, মৃত্যু ও দেশান্তর। 


2. ২০৯ 


জনুহার মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি হলে জনসংখ্যা বাড়ে । এ ছাড়া বহিরাগমনের ফলে অধিক 
সংখ্যক বিদেশি এসে বসবাস শুরু করলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তবে বাংলাদেশে 
বহিরাগমনের সংখ্যা খুব কম। সাধারণত অধিক জন্মহারের ফলেই এ দেশে জনসংখ্যা দুত 


বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


বাংলাদেশে অধিক জন্মহারের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। কয়েকটি অন্যতম কারণ হল : 


১। শিক্ষার অভাব 


আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার অনেক কম । লোকজন শিক্ষিত হলে 
নিজের ভালোমন্দ সম্পর্কে সচেতন থাকে । পরিবার, সমাজ ও দেশের 
কল্যাণের কথা ভাবে। ফলে পরিবার ছোট রাখে। কিন্তু শিক্ষার 
অভাবে আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়ে সচেতন নয়। 


২। নারী শিক্ষার অভাব 


আমাদের দেশে নারী সাক্ষরতার হার খুবই কম। গ্রামে এ হার 
আরো কম। সাক্ষরতার নিম্ন হার দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি 
অন্যতম কারণ । 


৩। বাল্যবিবাহ 


বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের ন্যুনতম বয়স ১৮। কিন্তু এ দেশে 
এখনও বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় 
এবং দরিদ্র পরিবারে এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটে । ফলে 
জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। 


৪ । অধিক শিশু মৃত্যু 


বেশি। শিশুদের মৃত্যুহার বেশি বলে ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাবা- 
মা অধিক সন্তান চান। এর ফলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 


৫ । পুত্র সন্তানের প্রত্যাশা 


আমাদের দেশের লোকেরা পুত্র সন্তান বেশি পছন্দ করে । ফলে 
পুত্র সন্তানের প্রত্যাশায় পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় । 


৮০ 
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জনসংখ্যার দুত বৃদ্ধি ও জাতীয় জীবনে এর প্রভাব 
জনসংখ্যার দুত বৃদ্ধির ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। 
এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হল- 


জনসংখ্যা দুত বৃদ্ধির ফলে জাতীয় জীবনে সৃষ্ট সমস্যা 


১। বেকার সমস্যা 


বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাবে অতিরিক্ত 
জনসংখ্যার জন্য রাষ্ট্র কাজের ব্যবস্থা করতে পারছে না। 
ফলে এ দেশে অনেক লোক বেকার জীবনযাপন করছে । 


২। নিম্ন মাথাপিছু 
আয় 


এদেশে সম্পদ সীমিত। বেকার সমস্যাও প্রকট । ফলে 
বার্ষিক মাথাপিছু আয় খুবই কম। ২৬ হাজার টাকা মাত্র 
(৪২১ ইউ এস ডলার, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, 
২০০৪)। নিম্ন মাথাপিছু আয় এদেশে নিম্নমানের 
জীবনযাত্রার একটি অন্যতম কারণ । 


৩। আইন-শৃঙ্খলার 
অবনতি 


দুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এদেশে জীবনযাত্রার মান নিম্ন 
পর্যায়ের । ফলে লোকজন জীবিকার তাগিদে চুরি, ডাকাতি, 
ছিনতাই ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়। এতে আইন শৃঙ্খলা 
পরিস্থিতির অবনতি হয়। আমরা রাস্তাঘাটে চলতে 
নিরাপত্তার অভাব বোধ করি। 


মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নানা উপাদান প্রয়োজন । যেমন- 
পানি, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি। প্রকৃতি থেকে মানুষ 
এগুলো পেয়ে থাকে । লোকসংখ্যা বেশি হলে এগুলো বেশি 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। অতিরিক্ত 
ব্যবহারের ফলে তা দ্ুতশেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশের 
ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। 


আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ নিয়েই 
আমাদের পরিবেশ। কিন্তু অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে 
একদিকে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন দুষিত হয়ে 
পড়ছে, অন্যদিকে সামাজিক পরিবেশেও দেখা দিয়েছে নানা 
ধরনের বিশৃঙ্খলা । ফলে সামগ্রিকভাবে আমাদের বসবাসের 
পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ছে। 
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বর্তমানে দেশে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় সাড়ে তিন 
লক্ষ টন খাদ্য প্রয়োজন । এছাড়া আরো প্রয়োজন প্রায় আড়াই লক্ষ নতুন বাসস্থান, 
অধিক কর্মসংস্থান এবং চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি। আমাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে বাড়তি 
জনসংখ্যার এ চাহিদা মেটানো মোটেও সম্ভব নয়। অতএব, দেশে জনসংখ্যা দুত 
বৃদ্ধির হার কমাতে হবে। জনসংখ্যাকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখতে হবে। পরিকল্পিত 
পরিবার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে । তা না হলে সমস্যাগুলো প্রকট আকার ধারণ করবে, 
যা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর হবে না। 


জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নারীর সামাজিক অবস্থান 


আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। কিন্তু এ দেশে মহিলারা 
সামাজিকভাবে অবহেলিত । দেশের এই অর্ধেক জনসংখ্যাকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন 
কোনোভাবেই সম্ভব নয়। নারীর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন- (১) নারী শিক্ষার প্রসার, 
(২) নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, (৩) নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং (৪) 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ । গবেষণায় দেখা গিয়েছে নারীর এ দিকগুলোর 
উন্নতি হলে তা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমাতে সহায়ক হয়। অতএব নারীর সামাজিক 
অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে । দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমাতে হলে নারীর সামাজিক 
অবস্থার উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। 


এবার নারীর সামাজিক মর্যাদা কিভাবে বাড়ানো যায় সে সমক্র্কে নিচের ছকটি খাতায় 
তুলে পূরণ করি। 
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১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 
ক. আমাদের দেশে আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক ______ 
খ. মৌলিক চাহিদা পুরণ হলে জীবনযাত্রার মান ___ | 
গ. খাদ্যের উপর জনসংখ্যা 
ঘ. জন্মহার মৃত্যুহারের 
উ. বাংলাদেশে প্রতি -__ জনের জন্য একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তার রয়েছেন। 
২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে “অ' লেখ : 
ক. ভারতের জনসংখ্যার ঘনতৃ বাংলাদেশের চাইতে বেশি ।-___ 
খ. গত চল্লিশ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণের চেয়ে বেশি বেড়েছে । = 
গ. সাধারণত জনসংখ্যার হাস-বৃদ্ধি ঘটে জন্ম ও মৃত্যুর কারণে । ___ 
ঘ. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ দেশান্তর | ___ 
উ. বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব উন্নত দেশের তুলনায় বেশি । ___ 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 


ক. বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনতৃ ৩১৮ 

খ. বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ১৮ বছর 

গ. বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের ন্যুনতম বয়স | খুব কম 

ঘ. বাংলাদেশে বহিরাগমনের সংখ্যা ৮৮১ 

ঙ. আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর হার ৪২১ ইউ এস ডলার 


খুব বেশি 


৮৩ 


৪. 
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সঠিক উত্তরের পাশে টিক (এ) চিহ্ন দাও : 

৪.১ জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান কত ? 
ক. ৬ষ্ঠ খ. ৯ম 
গ. ১০ ম ঘ. ১৩ তম 

৪.২বাংলাদেশে মায়ানমারের তুলনায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কত বেশি লোক বাস 
করে। 


ক. ৮০০ খ. ৭৯০ 
গ. ৭৬১ ঘ. ৭২০ 
৪.৩ কোনটি বাংলাদেশে জনসংখ্যা দুত বৃদ্ধির কারণ ? 
ক. শিক্ষার অভাব খ. দেশান্তর 
গ. ভৌগোলিক পরিবেশ ঘ. অধিক জন্মহার 
৪. ৪ বাংলাদেশে হাসপাতাল চিকিৎসা সুবিধার চাইতে চিকিৎসা প্রার্থীর সংখ্যা - 
ক. কম খ. বেশি 
গ. খুব কম ঘ. সমান 


৪.৫বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কী হয়েছে ? 
ক. আবাদী জমির পরিমাণ কমেছে খ. সকলে চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছে। 
গ. বেকার সমস্যা কমেছে ঘ. দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। 


. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 


ক. জীবনযাত্রার মানের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সংক্ষেপে লেখ । 
জনসংখ্যার দুত বৃদ্ধি শিশুর শিক্ষাকে কীভাবে প্রভাবিত করে ? 
বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো উল্লেখ কর। 

জনসংখ্যার দুত বৃদ্ধি কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে ? 
আমাদের দেশে নারীর সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধির উপায়গুলো লেখ । 


লে শে ০ ৮ 


অধ্যায় এগার 


বাংলাদেশের এঁতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন 


প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের বর্তমান ভূখন্ডে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল । তার কিছু 
কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও বিভিন্ন অঞ্টলে রয়ে গেছে। এগুলোর মধ্যে বগুড়ার 
মহাস্থানগড়, কুমিল্লার ময়নামতি, নওগীার পাহাড়পুরে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন আবিষ্কৃত 
হয়েছে। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জের অদূরে সোনারগাও এবং ঢাকার লালবাগের কেল্লা, 
বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ এদেশে সুলতানী ও মোগল শাসনামলের বহু মূল্যবান 
নিদর্শন বহন করছে। আমরা এখন এসব এঁতিহাসিক নিদর্শনসমৃদ্ধ স্থানের কয়েকটি 
সম্পর্কে জানব । 

মহাস্থানগড় 

মহাস্থানগড় প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ৷ বগুড়া শহর থেকে ১৩ 
পশ্চিমে মহাস্থানগড়ের অবস্থান। 
সমস্ত এলাকাটি একটি সুরক্ষিত 
দেয়াল দিয়ে ঘেরা । এখানে রয়েছে 
বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও বড় 
নগর পুদ্রনগর' এর ধ্বংসাবশেষ । [ডক 
এখানে ব্ৰাহ্মী রীতিতে লেখা একটি [লা 

খণ্ডিত শিলালিপি পাওয়া গেছে। এর 
নাম মহাস্থান ব্ৰাহ্মী লিপি। এ 
শিলালিপিতে ‘পুডনগল’ এর উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে 
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ধারণা হয়, নগরটি সম্ভবত মৌর্যবংশীয় শাসকেরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । বাংলার যে 
কোনো অঞ্চলের মধ্যে প্রথম নগরায়নের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ এটি । নগর দেয়ালের ভেতরে 
মাহীসওয়ারের মাজার ও মোগল আমলের একটি মসজিদ । দেয়াল বেষ্টিত এলাকার 
বাইরে বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন মঠ । এগুলোর মধ্যে বৈরাগীর 
ভিটা, গোবিন্দ ভিটা মন্দির, খোদার পাথর ভিটা, মানকালীর কুন্ডধাপ, পরশুরামের 
প্রাসাদ ও জিয়ত কুন্ড উল্লেখযোগ্য । এগুলো প্রাচীন প্রাদেশিক রাজধানীর শহরতলির 
সাক্ষ্য বহন করে। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে এখানকার বসুবিহার 
দেখতে আসেন । 

দ্রব্যাদি, স্বর্ণের অলংকার ও স্বর্ণের মুদ্রা সংরক্ষিত রয়েছে । 

মহাস্থানগড়ের সমাজ ও সভ্যতার উত্থান, সমৃদ্ধি ও পতনকাল হচ্ছে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় 
শতাব্দী থেকে ১৫শ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত । সাম্প্রতিক খনন কাজের ফলে এখানে ১৮টি নির্মাণ 
স্তর উন্মোচিত হয়েছে। এছাড়া আবিষ্কৃত হয়েছে নানা ধরনের মূল্যবান নিদর্শনাদি। 
এগুলো থেকে বিভিন্ন যুগের সাংস্কৃতিক ধারা বোঝা যায়। 

ময়নামতি 

প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ সভ্যতার 
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এই ব্যাপক অঞ্চলে খনন কাজের জন্য পঞ্চাশটিরও বেশি স্থান চিহ্নিত হয়েছে। তার 
মধ্যে নয়টি স্থানে সীমিত পরিসরে খনন কাজ হয়েছে । এগুলোর মধ্য শালবন বিহার, 
আনন্দ বিহার, কুটিল মুরা, চারপত্র মুরা, ভোজ বিহার, ময়নামতি প্রাসাদ টিলা, রূপবান 
মুরা, ইটাখোলা মুরা, ময়নামতি টিলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । ময়নামতিতে খনন কাজ 
চালিয়ে বেশ কিছু তাম্নশাসন ও মূর্তি পাওয়া গেছে। এছাড়া অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, 
পোড়া ও মাটির সিল, মূর্তি ইত্যাদি এখানকার যাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এসব 
সামগ্রী থেকে আট থেকে বার শতক পর্যন্ত সময়কালে দক্ষিণ পূর্ব বাংলার তৎকালীন 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়। বাংলার এ 
অঞ্চলে বৌদ্ধ সভ্যতার উদ্ভব, বিকাশ ও ধ্বংসের একটি অন্যতম প্রত্বতান্তিক নিদর্শন 
হল ময়নামতি । 

পাহাড়পুর 

নওগা জেলার বদলগাছী উপজেলার অন্তর্গত পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত এখানকার 
প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বাংলার বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন । 


পাহাড়পুরের গুরুত্পূর্ণ প্রত্বতাক্তিক ধ্বংসাবশেষ হল সোমপুর বিহার। এই ভূখন্ড যত 
পাল রাজা ধর্মপাল এই মহাবিহারটি 
প্রতিষ্ঠা করেন। এর চারদিকে 
রয়েছে ১৭৭টি আবাসিক কক্ষ, 
বিস্তৃত প্রবেশ পথ, ছোটখাট অনেক 
স্তুপ ও মন্দির । এছাড়া এখানকার 
অন্যান্য প্রত্বতান্তিক ধ্বংসাবশেষের 
মধ্যে স্বানঘাট, গন্ধেশবরীর মন্দির ও 
সত্যপীর ভিটা উল্লেখযোগ্য । 


৮৭ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
পাহাড়পুরে খনন কাজ চালিয়ে বিভিন্ন রকমের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসব নিদর্শন এ 
অঞ্চলে প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির তথ্য প্রদান 
করে । ধ্বংসাবশেষ থেকে মনে হয় সমাজে ধর্মের বেশ প্রভাব ছিল । 

এতক্ষণ আমরা প্রাচীন বাংলার সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শনসমৃদ্ধ এঁতিহাসিক স্থান 
সম্পর্কে জানলাম । এবার মুসলিম বাংলার কিছু এতিহাসিক স্থান সম্বন্ধে জানব । 
সোনারগাঁও 

ইতিহাসখ্যাত সোনারগাঁও বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা । ঢাকা থেকে 
২৭ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে এর অবস্থান ৷ প্রাচীন সুবর্ণপ্রাম থেকে মুসলিম আমলের 
সোনারগাও নামের উদ্ভব । এখানকার স্থাপত্য নির্দশনাদি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, সমগ্র 
মোগরাপাড়া ও গোয়ালদি এলাকায় এই সমৃদ্ধ মুসলিম বসতি বিস্তৃত ছিল। মধ্যযুগে 
দীর্ঘসময় ধরে সোনারগাঁও ছিল দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গের প্রশাসনিক কেন্দ্র ৷ 


চিত্র ২৮ : সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহর মাজার 
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চৌদ্দ শতকের শুরু থেকে সোনারগীও একটি বাণিজ্য শহর হিসেবে গড়ে ওঠে । বিভিন্ন 
পর্যটকের বিবরণী থেকে সোনারগীওয়ের সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের কথা জানা যায়। 
এখানকার বিশেষ করে খাস মসলিনের খ্যাতি ছিল জগত জুড়ে । এছাড়া ইসলামিক 
শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবেও সোনারগীওয়ের সুনাম ছিল। 

ংলার বার ভুঁইয়াদের নেতা ঈসা খান ও তার পুত্র মুসা খানের শাসনামলে সোনারগীও 
তাঁদের রাজধানী ছিল। নিচু এলাকা বলে তখন সোনারগীাওকে ভাটি অঞঁল বলা হত। 
সোনারগাঁও অসংখ্য এতিহাসিক নিদর্শন সমৃদ্ধ স্থান। বর্তমান নিদর্শনগুলো হচ্ছে 
সুলতানি ও মোগল আমলের অনেকগুলো ধর্মীয় ইমারত, মোগল আমলের কয়েকটি সেতু 
আর ইংরেজ আমলের কিছু আবাসিক ভবন। এছাড়া বিভিন্ন দিঘি, মসজিদ, দরগাহ, 
মঠ, সরদার বাড়ি, পানাম নগরের আবাসিক ভবনসমূহের ধ্বংসাবশেষ, গিয়াসউদ্দিন 
আজম শাহের সমাধি এতিহাসিকভাবে গুরুতৃপূর্ণ। 
১৬১০ সালে ঢাকা নগরী প্রতিষ্ঠার পর থেকে সোনারগাঁও তার প্রাধান্য হারাতে থাকে। 
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে সোনারগাও তার পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলে। ১৯৭৫ 


সালে সোনারগাঁওয়ে লোকশিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
লালবাগ দুৰ্গ 
মোগল আমলে শাহজাদা আজম শাহ 


এবং সুবাদার শায়েস্তা খানের সময় 
নির্মিত হয় লালবাগ দুর্গ। এটি 
বাংলাদেশের একটি প্রসিদ্ধ 
এতিহাসিক ও প্রত্বতাত্তিক নিদর্শন । 
এটি পুরনো ঢাকার দক্ষিণ পশ্চিম 
অবস্থিত একটি অসম্পূর্ণ প্রাসাদ 
দুর্ঘ। লালবাগ দুর্গ আওরঙ্গাবাদ 
কেল্লা নামেও 
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পরিচিত। কারকাজখচিত প্রাচীর ফটক ছাড়াও লালবাগ দুর্গে রয়েছে দরবার হল, 
মসজিদ, মোগল সুবাদার শায়েস্তা খানের কন্যা পরী বিবির সমাধিসৌধ ও পুকুর । পরী 
বিবির সমাধি সৌধটি মোগল স্থাপত্যকলার একটি আকর্ষণীয় নিদর্শন। সমাধি সৌধের 
মাঝখানে অবস্থিত কবরটি মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো । উপরে রয়েছে লতাপাতার 
নকশা । সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ প্রত্বতত্ত বিভাগ ১৮ একর বিস্তৃত দুর্গ এলাকায় 
খনন কাজ চালিয়েছে । খননের মাধ্যমে এখানে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন আবিষ্কৃত 
হয়েছে। 


আমাদের দেশে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক নিদর্শনসমৃদ্ধ স্থান রয়েছে। রয়েছে 
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ধারণ করে বিভিন্ন গুরুত্রপূর্ণ স্থান, যাদুঘর, ভাস্কর্য ইত্যাদি। 
সাম্প্রতিককালে নরসিংদীর ওয়ারি-বটেশ্বরে বাংলার প্রাচীন নগর সভ্যতার নিদর্শন 
আবিষ্কৃত হয়েছে । আমাদের জাতীয় ইতিহাস, এতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অংশ 
এগুলো । এগুলো আমাদের গর্ব। আমরা এসব সম্পর্কেও জানব। সম্ভব হলে 
পারিবারিকভাবে বা আমাদের শিক্ষকদের তত্বাবধানে এসব স্থান ও নির্দশন দেখতে 
যাব। তাহলে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে এবং জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে । এভাবে 
আমাদের জাতীয় ইতিহাস, এঁতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাড়বে । 
এতক্ষণ বাংলাদেশের এতিহাসিক নিদর্শনসমৃদ্ধ বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে যা জানলাম তা 
দিয়ে নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করি: 


১. বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও বড় নগরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে - 


২. ময়নামতিতে খনন কাজের জন্য চিহ্নিত হয়েছে - 

৩. সোমপুর মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা - 

৪. জগত জুড়ে সোনারগাওয়ের যে জিনিসটির সুনাম ছিল - 
৫. লালবাগ দুর্গে যার সমাধি সৌধ - 
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অনশীলনী 


a 


১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 
ক. মহাস্থান ব্ৰাহ্মী লিপিতে -------- এর উল্লেখ আছে। 
খ. ময়নামতি -------- সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন । 
গ. পাহাড়পুরের গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রত্বতাত্তিক ধ্বংসাবশেষ -------- মহাবিহার । 
ঘ. মধ্যযুগে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্তোর -------- কেন্দ্র ছিল সোনারগীও | 
উ. লালবাগ দুর্গের আরেক নাম -------- কেল্লা। 
২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে “শু' এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে 'অ' লেখ : 
ক. মহাস্থানগড় কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত। 
খ. ময়নামতির বেশিরভাগ প্রত্বসামগ্রী পাওয়া গেছে শালবন বিহারে । 
গ. সত্যপীর ভিটার ধ্বংসাবশেষ পাহাড়পুরে । 
ঘ. গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের সমাধি সোনারগীওয়ে । 
ও. লালবাগ দুর্গে রয়েছে দরবার হল। 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 


ক. মহাস্থানগড়ে রয়েছে তাত্্শীসন পাওয়া গেছে। 
খ. ময়নামতিতে খনন কাজ চালিয়ে | বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজের নানা তথ্য দেয়। 
গ. পাহাড়পুরে প্রাপ্ত নিদর্শন লোক শিল্প যাদুঘর । 
ঘ. সোনারগীওয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে | আউলিয়া সুলতান মাহীসওয়ারের মাজার । 
উ. পরী বিবির কবর মার্বেল পাথর দিয়ে বাধানো । 
জাতীয় যাদুঘর । 
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8. সঠিক উত্তরের পাশে টিক () চিহ্ন দাও : 

৪.১ কোনটি প্রাচীন বাংলার প্রথম নগরায়নের সুস্পষ্ট প্রমাণ ? 
ক. পাহাড়পুর খ. পুন্রনগর 
গ. সোনারগীও ঘ. পানাম নগর 

৪.২ আনন্দ বিহার কোথায় অবস্থিত ? 
ক. কুমিল্লার ময়নামতিতে খ. নওগীর বদলগাছীতে 
গ. নারায়ণগঞ্জের সোনারগাওয়ে ঘ. ঢাকার লালবাগে 

৪.৩ ১৭৭টি কক্ষ কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে? 


ক. শালবন বিহারে খ. গোবিন্দ ভিটা মন্দিরে 
গ. সোমপুর বিহারে ঘ. সরদার বাড়িতে 

8.8 কোনটি মধ্যযুগে ইসলামিক শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল ? 
ক. মহাস্থানগড় খ. ময়নামতি 
গ. পাহাড়পুর ঘ. সোনারগাও 

8.৫ কারুকাজখচিত প্রাচীর ফটক কোথায় অবস্থিত ? 
ক. বৈরাগীর ভিটায় খ. লালবাগ কেল্লায় 
গ. ময়নামতি প্রাসাদ টিলায় ঘ. স্নানঘাটে 

৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 

. মহাস্থানগড় ব্রাহ্মী লিপি থেকে কী জানা যায় ? 

. ময়নামতিতে খনন কাজ হয়েছে এমন পাঁচটি স্থানের নাম লেখ। 
ময়নামতিতে প্রাপ্ত নিদর্শন সামগ্রীর গুরুত্ব কী ? 


পাহাড়পুরের প্রধান প্রধান প্রত্বতার্তিক ধ্বংসাবশেষের নাম লেখ । 
সোনারগাঁওয়ের এতিহাসিকভাবে গুরুতৃপূর্ণ কয়েকটি নিদর্শনের নাম উল্লেখ কর। 
লালবাগ দুর্গে কী কী এতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে ? 

বিভিন্ন এতিহাসিক নিদর্শনসমৃদ্ধ স্থান সম্পর্কে আমরা কেন জানব ? 


MAS HAS YH 


অধ্যায় বার 


আমাদের ইতিহাস ও এঁতিহ্য 
মধ্যযুগ 


বাংলায় মধ্যযুগের সূত্রপাত হয় তের শতকের সুচনায় মুসলিম শাসনের শুরু থেকে। আমরা 
এখন মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা জানব । 
মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা 

১২০৪ সালের তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি নদীয়া আক্রমণ 
করেন। তিনি এত দুত এ আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন যে, তিনি যখন রাজপ্রাসাদের 
দ্বারে পৌছান তখন মাত্র ১৭ জন সঙ্গী তার সাথে আসতে পেরেছিল। আকস্মিক এ 
আক্রমণে প্রাসাদরক্ষীরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে । লক্ষণসেন পেছন দরজা দিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ 
করেন। ফলে নদীয়া মুসলমানদের অধিকারে আসে । তার নদীয়া বিজয়ের ফলে বাংলায় 
মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে। এরপর তিনি লখনৌতি জয় করেন। এভাবে পশ্চিম ও 
উত্তর বাংলার অংশবিশেষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বখতিয়ার খিলজির মৃত্যুর পর 
থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলায় দুই ধারায় মুসলিম শাসন অব্যাহত থাকে। প্রথম পর্বে 
১২২৭ সাল পর্যন্ত বখতিয়ার খলজির সহযোদ্ধা খলজি মালিকদের হাতে শাসন ক্ষমতা 
থাকে । এরপর দিল্লি থেকে পাঠানো তুর্কি শাসকরা বাংলা শাসন করেন । এ পর্যায়টি তুর্কি 
শাসন পর্ব নামে পরিচিত। দিল্লি থেকে বাংলার অবস্থান দুরে থাকায় এবং যোগাযোগ 
ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় এ পর্বে দিল্লি থেকে পাঠানো তুর্কি শাসকরা প্রায়ই বিদ্রোহ করে 
স্বাধীন থাকতে চাইতেন । তবে বিদ্রোহগুলো শেষ পর্যন্ত দিল্লি দমন করতে পেরেছিল । 
বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমল 

দিল্লির মুসলিম সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমলের সুচনা 
করেন ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ। ১৩৩৮ সালে তিনি সোনারগীওয়ের ক্ষমতা গ্রহণের পর 
নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। আফ্রিকার বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা তার রাজতৃকালে 
সোনারগাওয়ে আসেন । তার বিবরণ থেকে সে সময়ের বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
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অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়। ১৩৩৮ সাল থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত দুইশত বছর স্বাধীন 
সুলতানি আমল অব্যাহত ছিল। 

ইলিয়াস শাহী বংশ 

ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ বাংলার স্বাধীনতার সূচনা করলেও প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা 
করেন সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ। ১৩৪২ সালে তিনি লখনৌতি বিজয়ের 
মাধ্যমে উত্তর ও পশ্চিম বাংলার অধিপতি হন। পরে তিনি যথাক্রমে সাতগাও ও 
সোনারগাও জয় করেন। এভাবে সমগ্র বাংলা তার শাসনাধীনে আসে । বাংলার প্রকৃত 
স্বাধীনতা তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইলিয়াসশাহী বংশেরও প্রতিষ্ঠাতা । ‘বাঙ্গালাহ’ 
নামটি তার সময় থেকেই শুরু হয়। 

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র সিকান্দর শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন । সিকান্দর 
শাহ ছিলেন শিল্পানুরাগী সুলতান। তিনি সুফি দরবেশদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। 
পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ নির্মাণ তার একটি প্রধান কীর্তি । দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ 
তুঘলক বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহ ও সিকান্দর শাহের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান 
চালিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে দিল্লির অধিকারভুত্ত করা। কিন্তু তাকে 
বাংলার স্বাধীনতা মেনে নিতে হয়। 

সিকান্দর শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহকে বলা যায় এ বংশের সবচাইতে 
জনপ্রিয় সুলতান। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শাসক ও কবি। তিনি বিভিন্ন দেশে দূত 
বিনিময় করেন। তীর সময়ে চীন থেকে বাংলায় দূত আসেন । তাদের বিবরণী থেকে 
বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। পারস্যের কবি হাফিজের 
সাথে তার পত্র যোগাযোগ ছিল। 

রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রেই ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ 
উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। 

রাজা গণেশের বংশের শাসন 

সুলতানি আমলের শাসকগণ অতনত উদারভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন । একারণে 
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সুযোগ পেয়েছিলেন। কিনতু এসব হিন্দু অমাত্য ও দেশীয় হিন্দু রাজাগণ কখনই মনে প্রাণে 
মুসলমান শাসকদের মেনে নিতে পারেননি । তাই তারা হারানো শাসন পুনরুদ্ধারে নানাভাবে 
চেষ্টা চালাতে থাকেন। এদের অন্যতম ছিলেন রাজা গণেশ । সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম 
শাহের রাজদরবারের উচ্চপদস্থ এই কর্মকর্তা সুলতান গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পর তার 
অনুবতী তিনজন মুসলিম শাসক সৈফুদ্দীন হামজা শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়েজিদ শাহ ও 
আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করে নিজে বাংলার রাজা হন। তিনি ও 
তার দু'জন বংশধর প্রায় ত্রিশ বছর রাজতৃ করেন। রাজা গণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ নামে বাংলা শাসন করেন। 
তিনি পাটুয়া থেকে রাজধানী গৌড়ে নিয়ে আসেন। 

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী আমল 

১৪৩৭-৩৮ সালে গৌড়ের ক্ষুব্ধ অভিজাতবর্গ ইলিয়াস শাহের পৌত্র নাসিরউদ্দিনকে 
বাংলার সিংহাসনে বসান । ক্ষমতায় এসে তিনি নাসিরউদ্দিন আবুল মুজাফ্ফর মাহমুদ 
শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। ইলিয়াস শাহের বংশধরদের এভাবে আবার স্বাধীন রাজত্বের 
শুরু হয় বলে এ আমলকে বলা হয় পরবর্তী ইলিয়াস শাহী আমল । তার সময়ে খান 
জাহান আলী (রহ:) বাগেরহাট অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন । নাসির উদ্দীন মাহমুদ 
শাহের মৃত্যুর পর এ বংশের আরো তিনজন শাসক পর্যায়ক্রমে ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত শাসন 
করেন। এ বংশের শাসকরা বাংলার রাজ্যসীমা অনেক বৃদ্ধি করেন। তারা বাংলা 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। 

হাবশি শীসন 

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকদের আমলে আবিসিনিয়া থেকে আসা অনেক হাবশি 
ক্রীতদাস বিভিন্ন পদে রাজকার্ষে নিয়োগ পেয়েছিলেন । তারা ধীরে ধীরে ক্ষমতাশালী হয়ে 
ওঠেন। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ শাসক জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ তাদের 
নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন । হাবশিরা তাকে হত্যা করে বাংলার ক্ষমতা দখল করে । তাদের 
ছয় বছরের শাসনকাল ছিল অন্যায়, অবিচার, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ আর হতাশায় পরিপূর্ণ। এ 
যুগে চারজন হাবশি সুলতানই খুন হন। 


৯৫ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


হোসেন শাহী বংশের শাসন 


হাবশি শাসন উচেছদ করে ১৪৯৩ সালে বাংলার সিংহাসনে বসেন সৈয়দ হোসেন। 
সুলতান হয়ে তিনি আলাউদ্দিন হোসেন শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। এভাবেই বাংলায় 
হোসেন শাহী বংশের শাসনপর্ব শুরু হয়। বাংলায় স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে হোসেন শাহী 
আমল ছিল সবচেয়ে কৃতিত্বের যুগ । হোসেন শাহ ছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান ৷ তিনি 
বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা জয় করেন। তিনি ছিলেন প্রজাদরদী ও বহুগুণের অধিকারী । 
তার আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনেক উন্নতি হয় । শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার 
করেন তার শাসনামলে । 


হোসেন শাহের পর এ বংশের আরও তিন জন সুলতান বাংলা শাসন করেন। তারা সবাই 
যোগ্য শাসক ছিলেন। তারাও উদারভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। সকলেই শিল্প 
সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এজন্য হোসেন শাহী আমলকে বাংলার মুসলমান 
শাসনের স্বর্ণযুগ বলা হয় । এ বংশের শেষ সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ । তাকে 
পরাজিত করে আফগান নেতা শের খান (শের শাহ) গৌড় দখল করেন। এর মধ্য দিয়ে 
বাংলায় দুইশত বছরের স্বাধীন সুলতানি আমলের অবসান ঘটে । 


এবার স্বাধীন সুলতানি আমলের বিশেষ তথ্য খাতায় তুলে নিয়ে পূরণ করি : 
১. বাংলায় মুসলিম শাসনের সুচনা করেন- 

২. স্বাধীন সুলতানি আমল অব্যাহত ছিল- 

৩. বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সুচনা করেন- 

৪. বাংলায় প্রকৃত স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন- 
৫. পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন- 

৬. পারস্যের কবি হাফিজের সাথে পত্র যোগাযোগ রাখেন- 
৭. ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর যদুর নাম হয়- 

৮. পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা- 

৯. হাবশি শাসনকাল টিকে ছিল- 

১০. হোসেন শাহী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান- 
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বাংলায় শুর আফগান শাসন 

১৫৩৮ সালে শের খান বাংলা অধিকার করেন। তবে ১৫৪০ সালে দিল্লির সম্রাট 
হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লির ক্ষমতা গ্রহণের পরই বাংলায় তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হয়। সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে তিনি নতুন উপাধি নেন ‘শের শাহ’ । তার প্রতিষ্ঠিত 
রাজবংশের নাম শুর বংশ । শের শাহের পাচ বছর এবং তার পুত্র ইসলাম শাহ শুরের 
আট বছর বাংলা সরাসরি শুর বংশের শাসনাধীন ছিল। শের শাহের নির্দেশেই 
সোনারগাও থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তাটি তৈরি হয়। এটি গ্রান্ড ট্রাংক রোড’ নামে 
পরিচিত। 

বাংলায় কররানী আফগান শাসন 

আফগান জাতির অন্যতম একটি গোত্রের নাম ছিল কররানী। এ গোত্রের তাজ খান 
করবানী ১৫৬৪ সালে শুর বংশীয় সুলতান তৃতীয় গিয়াস উদ্দিনকে হত্যা করে বাংলায় 
আফগান কররানী বংশের শাসনের সুচনা করেন। এ বংশের অন্যান্য শাসকেরা হলেন 
যথাক্রমে সুলায়মান কররানী, বায়েজিদ ও দাউদ খান কররানী। সুলায়মানের 
রাজতৃকালে বাংলার স্বাধীন অঞ্টলগুলো তার রাজ্যভুত্ত হয়। বায়েজিদ ক্ষমতা গ্রহণের 
অল্প কিছুদিনের মধ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নিহত হন। দাউদ তার রাজতৃকালে 
'যামানিয়া' দুর্গ দখল করলে মোগল সম্রাট আকবর তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান 
চালান। ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। এর মধ্য দিয়ে 
বাংলায় আফগান শাসনের অবসান ঘটে । 

দাউদ কররানীকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে বাংলায় মোগল শাসনের সুচনা হয়। কিন্তু 
দিল্লির সম্রাট আকবর বাংলার সমগ্র এলাকার ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি । 
পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিম ও উত্তর বাংলার বেশ কিছু অঞ্চল বড় বড় জমিদারদের অধিকারে 
ছিল। অধিকাংশ জমিদারই আকবর তথা মোগলদের অধিকার মেনে নেননি । তারা নিজ 
নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন । তাদের শক্তিশালী সৈন্যদল ও নৌবাহিনী ছিল। তারা 
বার ভূইয়া নামে পরিচিত। এ বার বলতে বার জনের সংখ্যা বোঝায় না। সমসাময়িক 
এঁতিহাসিকেরা বার ভূইয়া ও তাদের নেতার কথা বলেছেন। অর্থাৎ নেতাসহ বার ভূঁইয়া 
তের জন। তাছাড়া সম্ট আকবরের সময়ের বার ভূইয়া এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
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আমলের বার ভূইয়া হুবহু একই ব্যক্তিবর্গ ছিলেন না। 

ংলার বার ভইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঈসা খান, রাজা প্রতাপাদিত্য, চাদ 
সোনার-গাওয়ের জমিদার ঈসা খান ও তার পুত্র মুসা খান। আকবরের আমলে ঈসা 
খানকে দমনের জন্য একাধিকার চেষ্টা চালানো হয়। আকবরের অন্যতম সেনাপতি 
মানসিংহ তার হাতে পরাজিত হন। 
ঈসা খান শেষের দিকে মোগলদের 
প্রতি সদ্ভাব বজায় রেখেছিলেন । 
ঈসা খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুসা 


খান বার ভূইয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন। অন্যদিকে সম্রাট আকবরের 
পর দিল্লির সম্রাট হন জাহাঙ্গীর । 
তিনি ইসলাম খানকে সুবাদার 
নিয়োগ করে বাংলায় পাঠান । তিনিই 
শেষ পর্যন্ত মুসা খানকে পরাজিত 
করতে সক্ষম হন। মুসা খানকে 
পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় বার 
ভূইয়াদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে 
এবং বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ৃ 
বাংলায় সুবাদারি শাসন চিত্র ৩০ : ঈসা খান 

১৬১০ সালে সুবাদার ইসলাম খান বার ভুইয়াদের দমন করে সারা বাংলায় সুবাদারি 
শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের একটি সুবা বা প্রদেশে পরিণত হয়। 
সুবাদার হিসেবে নিয়োগ লাভের পর তিনি বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় 
‘জাহাঙ্গীরনগর’ ৷ তার পরে যারা বাংলার সুবাদার হন তাদের মধ্যে মীর জুমলা, 
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শায়েস্তা খান, মুর্শিদকুলী খান প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শায়েস্তা খান 
১৬৬৬ সালে চট্টগ্রাম দখল করেন । এর ফলে বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ পর্তুগিজ ও 
মগ জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়। 
তিনি বাংলা সুবা থেকে ইংরেজ বণিকদের 
বিতাড়িত করেন। তার আমলে বাংলায় 
জিনিসপত্রের দাম খুব সস্তা ছিল। সে সময় 
টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। মুর্শিদকুলী 
খান এদেশের রাজস্ব সংস্কারের জন্য 


খ্যাতিমান হয়ে আছেন। তিনি তৎকালীন দুর্বল পে 

মোগল সম্রাটের প্রতি ছিলেন নামমাত্র অনুগত । / পা 

তার সময়কাল থেকেই সুবাকে নিযামত এবং চিত্র ৩১ : নবাব শায়েস্তা খান 
সুবাদারকে নাজিম বা নবাব বলা হতে থাকে বাংলার সুবাদারি বংশগত হয়ে পড়ে। 


বাংলায় নবাবি শাসন 


মোগল নবাবি ব্যবস্থার প্রথম সুযোগ গ্রহণ করেন মুর্শিদকুলী খানের জামাতা সুজাউদ্দিন 
খান। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের স্বাধীন নবাবের মর্যাদা নিয়ে তিনি 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সুজাউদ্দিন খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ খান নবাবি 
লাভ করেন । কিন্তু বিহারের ফৌজদার আলীবদী খান তাকে পরাজিত করে বাংলা, 
বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন মোগলদের অনুমতি ছাড়াই। তিনি তার প্রিয় দৌহিত্র 
সিরাজউদ্দৌলাকে তার উত্তরাধিকার মনোনীত করেন । নানার মৃত্যুর পর ১৭৫৬ সালে 
নবাব হন সিরাজউদ্দৌলা । কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৭৫৭ সালের পলাশীর প্রহসনমূলক যুদ্ধে 
ইংরেজদের কাছে তিনি পরাজিত হন । বাংলার ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান ঘটে । সূচনা 
হয় ওপনিবেশিক যুগের । 
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বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয় থেকে নবাবি শাসন পর্যন্ত সময়ের বাংলার ইতিহাস 
আমরা সংক্ষেপে জানলাম । এখন এই সময়কার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিচের ছকের মত 
ছক খাতায় তুলে লিখি : 

১। শুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা- 

২। দাউদ খান যে যুদ্ধে নিহত হন- 

৩। ঈসা খান জমিদার ছিলেন- 

৪ সারা বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন- 

৫। চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের তাড়িয়ে দেন- 
৬। বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাবের মর্যাদা পান- 

৭। পলাশীর যুদ্ধ ছিল- 

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা 

সমাজ ব্যবস্থা 

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগে বাংলায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ 
বসবাস করত । এগার শতক থেকে বিভিন্ন মুসলিম সুফিসাধক বাংলায় আসতে থাকেন। 
তাদের প্রভাবে এখানে মুসলিম সমাজের একটি ভিত্তি তৈরি হতে থাকে । তের শতকের 
শুরু থেকে মুসলিম রাজশক্তির হাতে ধীরে ধীরে বাংলার ক্ষমতা চলে আসে । সুলতানদের 
সহযোগিতায় সুফিদের ধর্মপ্রচার আরো গতি পায়। এভাবে পুরো বাংলা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত 
হয় মুসলিম সমাজ । এই মুসলিম সমাজের বিকাশের ফলে বাংলার সামগ্রিক জীবনে 
নতুন ধারা বিকশিত হয়। 

বাংলার মধ্যযুগে প্রধানত দুটো পর্ব ছিল। একটি সুলতানি পর্ব অন্যটি মোগল পর্ব। 
সুলতানি আমলের সমাজ ছিল রাজশত্তি ও তাদের সাথে আসা বাইরের মুসলমান এবং 
স্থানীয় হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য গোষ্ঠির সমাজ। বিশেষ করে ইলিয়াস শাহী শাসনের 
শুরু থেকেই এখানে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সাথে সবাই পাশাপাশি বসবাস করছিল । এ সময়ে 
বাংলার সমাজের একটি নিজস্ব রূপ ছিল। একই সাথে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের বিকাশে 
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তেমন কোনো সমস্যা হয়নি বরং মুসলিম শাসকগণ তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন 
সবসময় । মোগল আমলে বাংলা দিল্লির অধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এসময় 
উত্তর ভারত ও পারস্য থেকে চাকরি ও বাণিজ্যের সুত্রে অনেকে এখানে আসে । ফলে এ 
যুগের বাংলার সমাজে কিছু পরিবর্তন ঘটে । 

মধ্যযুগে বাংলার সমাজে শ্রেণীভেদ ছিল। আভিজাত্যের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ যেমন 
বিভক্ত ছিল, তেমনি হিন্দু সমাজেও জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রথা ছিল। উচ্চ বর্ণের লোকেরা 
সুযোগ সুবিধা বেশি পেত। অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজে ছিলেন উচচ শ্রেণী, মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী ও সাধারণ স্তরের মানুষ । কৃষক ছাড়াও তাতী, বিভিন্ন কারিগর, ছুতার, 
রাজমিস্ত্র, মজুর, ঘরামি ইত্যাদি নানা পেশার লোক সমাজে বাস করত । তবে 
সামগ্রিকভাবে সমাজ ক্ষুধা ও দারিদ্যে একেবারে জর্জরিত ছিল না। 

পোশাক পরিচছদ 

সুলতানি আমলে বাংলায় সফর করেন উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা । 
তার বিবরণ থেকে এ আমলে বাংলার মানুষের পোশাক, অলংকার ও খাদ্য সম্পর্কে 
জানা যায় । ধনী মুসলমান পরিবার পুরুষদের সাধারণ পোশাক ছিল ইজার (পায়জামা) ও 
লম্বা জামা । জামায় থাকত গলাবন্ধ এবং কোমরে বাঁধা থাকত উজ্জ্বল ফিতা ৷ মাথায় 
পাগড়ি পরার রেওয়াজ ছিল৷ পায়ে ব্যবহার করতেন কারুকাজখচিত চামড়ার জুতা ও 
মোজা । মধ্যবিত্ত মুসলমান পুরুষরা পায়জামা, জামা, পাগড়ি ও জুতা ব্যবহার করতেন। 
সাধারণ মুসলিম পুরুষদের পরিধান ছিল লুঙ্গি ও ফতুয়া ধরনের জামা । তারা মাথায় 
টুপি পরতেন। কামিজ, সালোয়ার এবং কখনো কখনো দামি শাড়ি ছিল অভিজাত 
মুসলিম মহিলাদের পোশাক । দামি ওড়না তারা ব্যবহার করতেন। স্বল্প আয়ের সাধারণ 
মহিলারা শাড়ি পরতেন। অভিজাত হিন্দু পুরুষ ও রমণীরা জাকজমকণূর্ণ ও বুচিসম্মত 
পোশাক পরতেন । সাধারণ হিন্দুরা ধুতি ও চাদর ব্যবহার করতেন। এক ধরনের হাটু 
পর্যন্ত লম্বা জামাও তারা পরতেন । এর নাম ছিল অজ্ঞারাখি। জুতার বদলে তারা পায়ে 
খড়ম ব্যবহার করতেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা শুধু একপ্রস্থ ধুতি পরতেন। হিন্দু 
মহিলাদের সাধারণ পোশাক ছিল শাড়ি । পুরুষ মহিলা সবাই অলংকার পছন্দ করতেন । 
তবে অলংকার বেশি বাংলার সমাজের একটি নিজস্ব রূপ ছিল। একই সাথে হিন্দু ও 
মুসলিম সমাজের বিকাশে প্রিয় ছিল মহিলাদের ৷ সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের 
অলংকার ব্যবহৃত হত। 
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মোগল যুগে ধনী ও জমিদার শ্রেণীর পোশাক পরিচছদ বিশেষভাবে পাল্টে যেতে থাকে । 
জরিদার মুক্তা বসানো ঝলমলে পোশাক, সালোয়ার কামিজ শোভা পেতে থাকে এদেশের 
হিন্দু ও মুসলমানের গায়ে। ধনী ও মধ্যবিত্ত মহিলারাও আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান 
করতেন। গ্রামের মানুষ সাধারণ পোশাক পরত। জুতা মোজার ব্যবহার ছিল, তবে 
সকলের মধ্যে নয়। সাধারণ মানুষ পায়ে পরত কাঠের খড়ম। 

খাদ্য 

ভাত, মাছ, তরকারি, ডাল ছিল জনপ্রিয় খাবার। উৎসব অনুষ্ঠানে মাংস পরিবেশনের 
রেওয়াজ ছিল৷ তাছাড়া দুধ, দই, ছানা, মিষ্টি, পায়েশ, ক্ষীর খেতে লোকে ভালোবাসত। 
খাওয়া দাওয়া শেষে পান খাওয়ার চল ছিল। মোগল আমলে এই খাদ্যাভ্যাসেও যথেষ্ট 
পরিবর্তন আসে । ভাত, মাছ তরকারির পাশাপাশি কাবাব, রেজালা, কোরমা এবং ঘি 
সহযোগে রান্না যাবতীয় মোগলাই খাবার জায়গা করে নেয়। 

শিক্ষা 

শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মশিক্ষার গুরুত বেশি ছিল। মুসলমান শিশুদের 
প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার চর্চা হত ম্তুবে । আরবি, ফারসি ও ইসলাম ধর্মের উচ্চতর শিক্ষা 
হত মাদ্রাসায়। সংস্কৃত আর পালির চর্চা হত পাঠশালা ও টোলে। নামকরা পড়িতেরা 
নিজেরাই টোল খুলতেন। সেখানে শিক্ষার্থীদের থাকার সুবিধাও ছিল। মোগল আমলেও 
মক্তব মাদ্রাসায় আরবি, ফারসি শিক্ষা দেওয়া হত। প্রাথমিক শিক্ষা বাংলা ভাষাতেই 
হত। মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের পঠনপাঠন হত। নারী শিক্ষা ছিল 
সীমিত এবং তা মূলত প্রাথমিক পর্যায়ে । সম্রাট আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল সরকারি 
কাজে ফারসি ভাষা চালু করেন। সরকারি চাকরি পাওয়ার উদ্দেশ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসায় ফার্সি ভাষা শিখতেন। 

ভাষা ও সাহিত্য 

মধ্যযুগে মুসলিম শাসকদের অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নতুন 
করে প্রাণ পায়। সমাজে মুসলমান ও হিন্দু লেখকদের আবির্ভাব মধ্যযুগের এক 
উল্লেখযোগ্য দিক। সুলতানি যুগে বেশ কজন সুলতান সাহিত্য বিকাশে সরাসরি 
সহযোগিতা দিয়েছেন। তাদের সহযোগিতায় ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’ ইত্যাদি বাংলায় 
অনুদিত হয় । লিখিত হয় ‘লাইলী মজনু’, ‘ইউসুফ জোলায়খা*সহ নানা কাব্য । আবার 
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অনেক কবি হিন্দি ও ফারসি থেকেও কাব্য অনুবাদ করেন। হোসেনশাহী যুগে বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। 

মোগল আমলে মুসলমান কবিরা বিভিন্ন ধরনের কাব্য রচনা করেন। এ আমলে বাংলা 
সাহিত্যে বৈষ্ণৰ মতবাদের প্রভাব পড়ে। ফারসির অনুকরণে বাংলা গজল ও সুফি 
সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। মর্সিয়া সাহিত্য, বাউল সাহিত্য, মুর্শিদি গান ইত্যাদিরও বিকাশ 
ঘটে । 

সামাজিক উৎসব 

নানা ধরনের সামাজিক উৎসব পালিত হত তখন । হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় 
শিশুর জন্মদিন, নামকরণ এবং হাতেখড়ি অনুষ্ঠান পালন করত । মুসলমান সমাজে শিশুর 
আকিকা অনুষ্ঠান জীকজমকের সাথে পালিত হত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় 
ধূমধামের মধ্য দিয়ে বিবাহ উৎসব উদযাপন করত । 

বিনোদন 

নানা ধরনের খেলাধুলা সে সময় প্রচলিত ছিল। যেমন চৌগান খেলা, পাশা খেলা, তাস 
খেলা ইত্যাদি । বাজিকরদের খেলা বেশ জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া পায়রা ওড়ানো, সাতার 
কাটা, নৌকা বাইচ ইত্যাদি ছিল তখনকার জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম । পালাগান, যাত্রা 
অভিনয় খুব জনপ্রিয় ছিল। 

উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন 

সাধারণ মানুষ মাটি ও শনের ঘরে থাকত। মন্দির মসজিদ প্রাসাদ তৈরি হত ইট কাঠ 
দিয়ে। সুলতানি আমলে অনেক সুন্দর সুন্দর দালানকোঠা তৈরি হয়েছিল। এগুলোর 
মধ্যে পাণুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়ের সোনা মসজিদ ও বাগেরহাটের যাটগম্বুজ 
মসজিদ উল্লেখযোগ্য । মোগল আমলের স্থাপত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচেছ : ঢাকার 
লালবাগের কেল্লা ও শাহী মসজিদ, কুমিল্লার শাহ সুজা মসজিদ ইত্যাদি । 

অর্থনৈতিক অবস্থা 

কৃষি 

প্রাচীন যুগের মত মধ্যযুগেও বাংলার অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি প্রচুর পরিমাণে ধান, 
রবিশস্য ও নানারকম শাকসবজি উৎপাদিত হত । বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে কিছু 
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পরিমাণ নীল চাষও হত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কার্পাস তুলা তৈরি হত এখানে । মধ্যযুগের 
বিখ্যাত রকমারি মসলিন কাপড় এই তুলা থেকে তৈরি সুতা দিয়ে বানানো হত। 
বাণিজ্য 

মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতিতে ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ গুরুত্ব ছিল । আমদানির চেয়ে এ 
যুগে বাংলা থেকে রপ্তানি বেশি হয়েছে। বাংলার বণিকেরা রেশম, বিলাস সামগ্রী, তুলা, 
সোনা, রুপা ও মূল্যবান পাথর আমদানি করতেন। আর বাংলা থেকে রপ্তানি হত চাল, 
চিনি, আদা, রসুন, হলুদ, লাক্ষা, মসলিন ও অন্যান্য ধরনের কাপড় । বাংলার বণিকেরা 
তখন সাগরপাড়ি দিয়ে নানা দেশে বাণিজ্য করত। বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে চট্টগ্রামের 
নাম দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে বিনিময় মাধ্যম 
হিসেবে মুদ্রার প্রবর্তন মধ্যযুগের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান । অবশ্য এ যুগেও অনেক 
অভাবী মানুষের কথা, দাস দাসী কেনা বেচার কথা জানা যায়। তবে বর্তমানে গরিব ও 
সাধারণ মানুষের যে দুর্দশা তখন তেমনি ছিল না। মোটামুটি খেয়ে পরে থাকার অবস্থা 
তাদের ছিল। 

শিল্প 

কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্প ছাড়াও বেশ কিছু ক্ষুদ্র কারিগরি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। 
এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচেছ নৌকা ও জাহাজ, গালিচা, কাগজ, কীসা, পিতল 
ইত্যাদি শিল্প। হাতির দাতের শিল্প, কাঠের কাজ ও রকমারি অলংকার তৈরিতে বাংলার 
শিল্পীরা বেশ দক্ষ ছিলেন। 

বাংলার ধর্মীয় অবস্থা 

মুসলমান সুফিসাধক ও শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈষ্ণব আন্দোলন বাংলায় এক উদার 
ধর্মীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে । সমাজে সকল ধর্মের মানুষের সমান সুযোগ সুবিধা ছিল। 
সুলতানি আমলে নানা ধর্মের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় ছিল। প্রত্যেকেই যার যার 
ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করত । মুসলমান শাসকদের দরবারে অনেক হিন্দু উচচ রাজপদে 
কাজ করতেন ৷ শ্রী চৈতন্যের নব্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার সুলতানি আমলেই শুরুহয় । মুসলমান 
সমাজে প্রধান ধর্মীয় উৎসব ছিল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা । এছাড়া হযরত মুহম্মদ 
(স) এর জন্মবার্ষিকী ঈদে মিলাদুন্নবী ও লাইলাতুল বরাত আড়ম্বরের সাথে পালিত হত। 
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সাথে পালন করা হত। মোগল আমলেও ধর্মীয় স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে । রাষ্ট্র ও 
প্রশাসনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ধর্ম তেমন কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। বৈষ্ণব আন্দোলন 
মোগল যুগেও প্রবল ছিল। এ যুগে ধর্মীয় ইমারতের মধ্যে মসজিদ, মন্দির, সমাধি, 
ঈদগাহ ছিল উল্লেখযোগ্য । 

এবার মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস যা 
জানলাম তা দিয়ে নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করি : 
১. বাংলায় মুসলিম সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখেন- 

২. মধ্যযুগে বাংলার মানুষের পেশাসমূহ- 

৩. ইবনে বতৃতার বিবরণ থেকে জানা যায়- 

৪. রামায়ণ বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়- 

৫. মোগল আমলে বৈষ্ণব মতবাদের প্রভাব পড়ে- 

৬. সুলতানি আমলের স্থাপত্য নিদর্শন- 

৭. মধ্যযুগে বাংলার প্রধান প্রধান রপ্তানি সামগ্রী 

৮. মোগল যুগে প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব- 
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অন্শীলনী 


a 


১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 


ক. বখতিয়ার খিলজি প্রথমে দখল করেন। 

খ. হোসেন শাহের আমলে শ্রীচৈতন্য ধর্ম প্রচার করেন। 

গ. মুর্শিদকূলী খান এদেশের সংস্কারের জন্য খ্যাতিমান । 
ঘ. মধ্যযুগে সাধারণ হিন্দুরা ধুতি ও ব্যবহার করতেন । 

উ. মধ্যযুগের বাংলা রকমারি ____ কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। 


২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ' লেখ : 
ক. বাংলায় মুসলিম শাসনের আগে থেকে মধ্যযুগের সুচনা ঘটে । ___ 
খ. “বাঙ্গালাহ' নামটি ইলিয়াস শাহের সময়ে শুরু হয়। ___ 
গ. ঈসা খান সারা বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ___ 
ঘ. মধ্যযুগে বাংলার সকল ধর্মের মানুষ সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে | ___ 
ও. মধ্যযুগে বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে ঢাকার নাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে ।- 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 


ক. ইবনে বতুতা সোনারগাঁও আসেন মোগল যুগের খাবার 
খ. গ্ৰা ট্রাংক রোড নির্মাণ করেন মুসা খান। 

গ. বাংলায় আফগান শাসনের অবসান ঘটান | সম্রাট আকবর । 
ঘ. কাবাব, রেজালা, কোরমা ইত্যাদি ছিল মুদ্রার প্রবর্তন হয়। 

উ. মোগল আমলে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের আমলে। 
শেরশাহ। 


৪ । সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
৪.১ শীমসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ প্রথম কোনটির ক্ষমতা দখল করেন ? 
ক. সাতগীও খ. সোনারগীাও 
গ. লখনৌতি ঘ. নদীয়া 
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৪.২ বাংলার বার ভূঁইয়াদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কে ছিলেন ? 


ক. ঈসা খান খ. প্রতাপাদিত্য 
গ. কেদার রায় ঘ. ফতেহ খান 


৪.৩ বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষকে পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে 
কে রক্ষা করেন? 


ক. ইসলাম খান খ. মীর জুমলা 
গ. শায়েস্তা খান ঘ. মুর্শিদকূলী খান 

8.৪ মধ্যযুগে কোনটি মুসলমানদের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ? 
ক. টোল খ. মক্তব 
গ. মাদ্রাসা ঘ. রাজদরবার 

৪.৫ কোন আমলে বাংলা গজল ও সুফি সাহিত্য সৃষ্টি হয় ? 
ক. ইলিয়াস শাহী খ. হোসেন শাহী 
গ . সুলতানি ঘ. মোগল 

৫. সংক্ষেপে উত্তর দীও : 


ক. বাংলায় কে এবং কীভাবে স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন ? 
খ. হোসেন শাহী আমলকে বাংলার মুসলমান শাসনের স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন ? 
গ. বার ভূইয়া বলতে কী বোঝায়? বাংলার বার ভুইয়াদের কয়েকজনের নাম 
লেখ । 
সুবাদার শায়েস্তা খানের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ কর । 
ইবনে বত্ৃতার বিবরণ থেকে কী জানা যায় ? 
মধ্যযুগে বাংলায় বিনোদনের কী কী ব্যবস্থা ছিল ? 
মধ্যযুগে বাংলায় কী কী সামগ্রী আমদানি ও রপ্তানি হত ? 
. মধ্যযুগে বাংলার ধর্মীয় অবস্থা কী রূপ ছিল ? 


এ এও তা A 


অধ্যায় তের 


বাংলায় ইংরেজ শাসন 


১৭৫৬ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন সিরাজউদ্দৌলা । নতুন নবাবকে তার 
বড় খালা ঘষেটি বেগম মেনে নিতে পারেন নি। তখন বাংলায় ডাচ (ওলন্দাজ), ফরাসি 
ও ইংরেজ বণিকেরা বাণিজ্য করছিল। ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্য সংস্থার নাম ছিল 
ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি । ক্ষমতা গ্রহণের পর নানা কারণে নবারের সাথে ইংরেজ 
বণিকদের বিরোধ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে ইংরেজ বণিকেরা নবাবকে ক্ষমতা থেকে 
সরানোর গোপন ষড়যন্ত্র করে । তাদের 


সাথে যোগ দেয় এদেশের প্রভাবশালী |! “রা 

ব্যবসায়ী ও কর্মকর্তা, রায় দুর্লভ, inh | ূ 
জগৎশেঠ, মীর জাফর, উমিটাদ, (১২২২২ )) 
রাজবল্লভ প্রমুখ । তা সত্তেও প্রথম দিকে 
নবাব ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত 
কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৭৫৭ 
সালের ২৩শে জুন রবাট ক্লাইভের 
নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনীর সাথে নবাবের 
সৈন্যদের পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ হয় । 
সেনাপতি মীর জাফরের 
পরাজয় ঘটে নবাবের। পরে তকে চিত্র ৩২ : নবাব সিরাজ উদ্দৌলা 

হত্যা করা হয়। এ যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয় । 
পলাশীতে বিজয়ের পর পরই ইংরেজরা সরাসরি শাসন ক্ষমতা হাতে তুলে নেয়নি । 
তাদের কথা শুনবে এমন এদেশীয় অভিজাতদের দিয়ে তারা তাদের ক্ষমতার ভিত্তি 
মজবুত করতে থাকে । তারা প্রথমে মীর জাফর এবং পরে মীর কাশিমকে ক্ষমতায় 
বসায়। মীর কাশিম ছিলেন কিছুটা স্বাধীনচেতা । ফলে ইংরেজদের সাথে মীর কাশিমের 
দু'বার যুদ্ধ বাধে। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। এরপর থেকেই 
ইংরেজরা পুরোপুরি ক্ষমতা দখল শুরু করে । ১৮৫৭ সালের মধ্যে গোটা উপমহাদেশ 
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তাদের অধীনে চলে যায়। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত একশ বছর এদেশে 
কোম্পানির শাসন চলে । 

কোম্পানির প্রথম শাসনকর্তা হন লর্ড ক্লাইভ। তার সময়ে বাংলায় ‘দ্বৈত শাসন" প্রবর্তিত 
হয়। এ ব্যবস্থায় ইংরেজরা নবাবের হাত থেকে আর্থিক অধিকার কেড়ে নেয় এবং শুধু 
শাসনকাৰ্য পরিচালনার দায়ভার তার হাতে থাকে । এই পদ্ধতির কারণে নবাব 
ক্ষমতাহীন হয়ে যান আর প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে । এরুপ প্রশাসনিক 
অব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয় ১৭৭০ সালের অনাবৃষ্ি আর খরা । সব কিছু মিলিয়ে বাংলায় 
নেমে আসে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ । তখন ছিল বাংলা ১১৭৬ সন। এ কারণে ইতিহাসে এটি 
‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। 

দ্বৈত শাসন অকার্যকর প্রমাণিত হওয়ায় শাসন ক্ষমতা কোম্পানি সরাসরি নিজের হাতে 
তুলে নেয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রেগুলেটিং গ্যান্ট' পাশের মাধ্যমে গভর্নর পদ পরিবর্তন 
করে গভর্নর জেনারেল রাখা হয়। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বেশ ক'জন গভর্নর জেনারেল 
শাসন করেন। তারা এদেশে তাদের শাসনকার্য পরিচালনার স্বার্থে বেশ কিছু সংস্কার 
কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে বাংলায় 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা স্থায়ী জমিদারি প্রথা চালু করেন। লর্ড ওয়েলেসলি সমগ্র 
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে ভূমিকা রাখেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিভ্ক এদেশে 
সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন। রাজভাষা ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার প্রচলন 
করেন। লর্ড ডালহৌসি উপমহাদেশে রেলগাড়ি ও টেলিগ্রাফ চালু করেন। এসবের 
পাশাপাশি ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষ জুড়ে বিস্তার লাভ করে । 

তাদের রাজ্য গ্রাস করার নীতি ও শোষণ এদেশের মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। 
বিভিন্নভাবে মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছোট বড় 
অনেকগুলো বিপ্লব হয় । তবে সবচেয়ে বড় বিপ্লব ছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব । 
ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এই বিপ্লব কঠোরভাবে দমন করে । 

সিপাহি বিগ্রবের পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ‘ভারত শাসন আইন’ পাশ হয়। এই আইন 
এদেশে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটায়। তখন থেকে ইংল্যান্ডের মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার নামে ইংরেজ সরকার সরাসরি উপমহাদেশ শাসন করতে থাকে । ইংরেজ 
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সরকারের যে প্রতিনিধি উপমহাদেশ শাসন করেন তাকে বলা হত ভাইসরয় । তাকে 
পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। এভাবে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ 
সরকারের অধীনে চলে যায় । অতঃপর ভারতবর্ষে প্রায় নব্বই বছর তাদের শাসন চলে । 
এসময় ইংরেজদের শোষণ নির্যাতন ও ভেদনীতির কারণে বাংলা ও ভারতের আগের 
অবস্থা পাল্টে যেতে থাকে । ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বেশ কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান 
মনীষীর প্রচেষ্টায় এদেশে নবজাগরণ ঘটে | রাজনৈতিক সচেতন হয়ে ওঠেন এদেশের 
অনেক মানুষ । এক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান রাজনৈতিক নেতৃবর্গ গুরুতৃপর্ণ অবদান 
রাখেন । ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তারা নানা রকম আন্দোলন পরিচালনা করেন । শাসনক্ষেত্রে 
বিভিন্ন ধরনের সংস্কারমলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেও ইংরেজ শাসকরা আন্দোলন 
একেবারে থামাতে পারেনি । আন্দোলনের চাপে অবশেষে ১৯৪৭ সালে তারা 
উপমহাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। 

ংলায় ইংরেজ শাসনের যে সাধারণ ইতিহাস আমরা জানলাম তা দিয়ে নিচের ছকের 
অনুরপ ছক খাতায় তুলে পূরণ করি : 

১. ইংরেজ বণিকদের কোম্পানির নাম- 
২. পলাশীর যুদ্ধের সন ও তারিখ- 

৩. বাংলায় ‘দ্বৈত শাসন’ প্রবর্তন করেন- 
৪. এদেশে সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন- 
৫. ভারত শাসন আইন’ এদেশে- 

৬. ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা ছেড়ে যায়- 
ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পটভূমি 
ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই এদেশের মানুষের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব তৈরি 
হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধে মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ায় মুসলমানরা 
বেশি ক্ষুদ্ধ ছিল ইংরেজদের প্রতি । তারা শুরুতে ইংরেজদের সহযোগিতা করেনি । অনেক 
দিন পর্যন্ত তারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেনি । ধর্মীয় কারণেও ইংরেজদের বিরোধিতা 
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উন্নতি করেছিল । কিন্তু এক পর্যায়ে ইংরেজদের শোষণ ও বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে তারাও 
ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে । ফলশুতিতে বাংলায় বেশ কিছু আন্দোলন সংঘটিত হয়। 

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন শুরু করেন 
মুসলমানগণ এবং এ আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন 
শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ:) এবং 
সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলতী (রহ:)। ইংরেজগণ এ 
আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন রুপে আখ্যা 
দিয়েছিল। কিনতু মুসলমানদের কাছে তা ছিল জেহাদ 
বা ধর্ম যুদ্ধ। সৈয়দ আহমদ শহীদের শিক্ষা ও 
আদর্শে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য সংগ্রামী 
অনুসারীর জন্ম দেয়। তাদের অন্যতম ছিলেন বাংলার 
সায়্যিদ মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর এবং হাজী 
শরীয়তুল্লাহ। বাংলার কৃষক, তাতী ও সাধারণ মানুষকে ইংরেজ ও জমিদারদের শোষণের 
হাত থেকে রক্ষা করতে বড় রকমের বিদ্রোহের সুচনা করেন তিতুমীর । ইংরেজদের বন্দুক 
কামানের বিরুদ্ধে তিতুমীর পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার নারিকেলবাড়িয়ায় একটি 
বাশের কেল্লা নির্মাণ করে যুদ্ধ শুরু করেন। ১৮৩১ 
সালে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় তিনি শহীদ 
হন। 

প্রায় একই সময়ে ইসলাম ধর্ম সংস্কার এবং সাধারণ 
উদ্দিন দুদু মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃতৃ 
দেন। এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 
মুসলমানদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও অনুশাসন 
পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। পাশাপাশি জমিদার, 
নীলকর, মহাজন ও স্থানীয় প্রশাসনের শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্ত করাও ছিল এই 
আন্দোলনের উদ্দেশ্য । সাধারণ দৃষ্টিতে এসব আন্দোলন ব্যর্থ মনে হলেও এসবের 
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মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষের অধিকার সচেতনতা প্রকাশ পায় । 

উনিশ শতকে বাংলায় আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে । এদের মধ্যে ক'জন মনীষী 
ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে 
অগ্রগণ্য ছিলেন রাজা রামমোহন রায় । তিনি হিন্দু ধর্মকে 
কুসংস্কারমুত্ত করার চেষ্টা চালান । এরই সুত্র ধরে তিনি 
ব্রান্মধর্মের' প্রবর্তন করেন। নতুন ধর্মমত প্রচার ও 
আরাধনার জন্য ব্রাহ্ম সমাজ, প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার 
হিন্দু সমাজে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা, কৌলিন্য প্রথা ও 
বাল্যবিবাহ প্রথা বিলোপের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা 
রাখেন । ভারতে পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার সরকারি 
সিদ্ধানত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা ছিল । তিনি হিন্দু 
সমাজে নারী শিক্ষা এবং সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও সোচ্চার 
ছিলেন । এসব বিষয়ে তিনি লেখালেখি করেন এবং পত্রপত্রিকাও প্রকাশ করেন। 

রাজা রামমোহন রায় হিন্দু সমাজ সংস্কারের যে পথ তৈরি করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর তা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যান। তৎকালীন হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ 
আইন চালু এবং বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধের ক্ষেত্রে 
তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বাংলা ভাষায় 
শিক্ষা বিস্তার ও নারী শিক্ষা প্রসারের জন্যও তিনি 
গুরুত্ৃপূর্ণ অবদান রাখেন । 

দানবীর হাজী মুহম্মদ মুহসীন পারিবারিক সুত্রে অগাধ 
ধনসমপন্তি পেয়েছিলেন। এসব ধনসমপত্তির বেশির 
ভাগ তিনি বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের শিক্ষা চিত্র ৩৬ : হাজী মুহম্মদ মুহসীন 
প্রসারে ও কল্যাণে দান করে যান। তিনি ১৮০৬ সালে “মুহসীন ট্রাস্ট ফান্ড’ গঠন 


১১২ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
করেন। তার অর্থে হুগলি, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোরসহ বিভিন্ন অঞ্লে স্কুল, 
মাদ্রাসা ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে বাংলায় বিশেষ করে মুসলমানদের শিক্ষা 
প্রসারে তিনি অবদান রাখেন । 

এভাবে বিভিন্ন মনীষীর নানামুখী উদ্যোগের ফলে এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে বাংলায় 
নবজাগরণ দেখা দেয় । তবে মুসলমান সমাজ তখনও পিছিয়ে ছিল। 

১৮৫১ সালে প্রধানত 
জমিদারদের একটি 
আ্াসোসিয়েশন গড়ে ওঠে । এই 
আ্াসোসিয়েশন নিজেদের স্বার্থে 
সর্বপ্রথম ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলের মধ্যে সহযোগিতার 
ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। 


ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে 
সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ ওঠে চিত্র ৩৭ : ১৮৫৭ সালের শহীদ স্বরণে ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে নির্মিত সৌধ 
১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। এতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিল বেশি । 
প্রথমে ব্যারাকপুরে শুরু হয় এই বিপ্লুব। দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে বাংলা ও উত্তর ভারতের 
বিভিন্ন এলাকায়। ঢাকা ও উট্টগ্রামসহ বাংলার বিভিন্ন ব্যারাকে সিপাহিরা বিপ্লবে 
অংশগ্রহণ করেন। এই সশস্ত্র বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে 
ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা । এই বিপ্লবকে স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রামও বলা হয়। শাসক 
কর্তৃপক্ষ কঠোর হাতে এই বিপ্লব দমন করে। ইংরেজরা ঢাকার বিপ্লবী সিপাহিদের 
যেখানে ফাসি দিয়েছিল সেখানে এখন বাহাদুর শাহ পার্ক অবস্থিত। 
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১৮৫৯-৬০ সালে বাংলায় নীল বিদ্রোহ হয়। বাংলায় জাতীয় চেতনা গড়ে তুলতে এই 
বিদ্রোহও ভূমিকা রাখে। 

সিপাহি বিপ্লবের পর থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃতৃ ক্রমান্বয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে 
চলে আসে । বিশেষ করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির প্রচেষ্টায় ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ইন্ডিয়া 
আ্যাসোসিয়েশন’। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষা এবং জাতীয়তাবাদের 
জাগরণ । তাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। 


সিপাহি বিপ্রবের পর মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকারের নীতির পরিবর্তন আসতে 
থাকে। অন্যদিকে মুসলমানদের একটি অংশ মনে করে যে, ইংরেজদের সাথে 
অসহযোগিতা করলে সব ক্ষেত্রে তারা পিছিয়েই থাকবে । মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি 
পরিবর্তনে এসময় রেশ কজন নেতা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন । এঁরা হলেন স্যার 
সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ । স্যার সৈয়দ 
আহমদ খান উপমহাদেশের মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রণী পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেন। বাংলার অনগ্রসর মুসলমানদের জন্য শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারমূলক 
কাজ করেন নওয়াব আবদুল লতিফ । তার প্রচেষ্টায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী প্রভৃতি 
স্থানে মাদ্রাসা নির্মিত হয়। ধর্মীয় শিক্ষার 
পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষাও এসব প্রতিষ্ঠানে 
দেওয়া হত। তার প্রচেষ্টায় মুহসীন তহবিলের 
টাকা শুধু বাংলার মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য ব্যয় করার ব্যবস্থা হয়। তিনি 
১৮৬৩ সালে ‘মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি’ 
প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম ও 
সমকালীন নানা প্রসঙ্গে মুক্ত আলোচনা হত। 
এই সমিতির মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের মৌলিক 
প্রচেষ্টা চালান। তিনি মুসলমানদের প্রতি চিত্র ৩৮ : নওয়াব আবদুল লতিফ 
ইংরেজদের বিদ্বেবভাব অনেকটা কমিয়ে আনেন । 
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সৈয়দ আমীর আলী বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সচেতন করার উদ্দেশ্যে “সেন্ট্রাল 
মোহামেডান আ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন 
গড়ে তোলেন। অচিরেই বাংলা ও বাংলার বাইরে 
এই প্রতিষ্ঠানের শাখা ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে আমীর 
অবদান রাখেন। তাদের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে 
মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান 
বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এর ফলে দিনে 
দিনে মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ দেখা দেয় । 
১৮৮৫ সালে ‘ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান এই রাজনৈতিক চিত্র ৩৯ : সৈয়দ আমীর অলী 
সংগঠনে যোগদান করেন। পরে অবশ্য কংগ্রেসে মুসলিম সদস্য কমতে থাকে । সৈয়দ 
আহমদ খান প্রমুখ মুসলিম নেতারা এটিকে মুসলিম স্বার্থবিরোধী বলে মনে করতেন। 


১৯০৫ সালে পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে ইংরেজ সরকার নতুন একটি প্রদেশ গঠন করেন। 
ঢাকা হয় এর রাজধানী । এই ঘটনাকে বলা হয় বঙ্গভঙ্গ ৷ পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা ছিল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ । নতুন প্রদেশ হওয়াতে এখানে তাদের শিক্ষা, চাকরি ও ব্যবসার সুযোগ বাড়ে। 
নবাব স্যার সলিমুল্লাহসহ মুসলমান সমাজের ব্যাপক অংশ বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানান । অপর 
দিকে কংগ্রেস, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিসহ অধিকাংশ হিন্দু নেতা ও 
তাদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। ফলে ১৯০৬ সালে ঢাকায় 
মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন “মুসলিম লীগ’ এর জন্ম হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন 
হিসেবে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। 
অচিরেই তা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একটি ধারা হিসেবে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। 
প্রবল বিরোধিতার মুখে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ বাতিল হয়। এর ফলে হিন্দু ও 
বঙ্ঞভঙ্গের পরে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের একটি ধারা বেশ কিছু দিন ধরে 


১১৫ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


চলে। এই আন্দোলনে বিশেষ করে ক্ষুদিরাম, মাস্টার দা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, 
প্রমুখের আত্মদান উল্লেখযোগ্য । 

পাশাপাশি ইংরেজ শাসন বিরোধী অন্যান্য আন্দোলন চলতেই থাকে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে 
এবং তারপর হিন্দু ও মুসলমান একত্রে এই আন্দোলন করে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী, 
মাওলানা শওকত আলী প্রমুখের নেতৃত্বে মুসলমানরা করছিল খেলাফত আন্দোলন । অপর 
দিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃতে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। 

অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল 
নেহেরু প্রমুখ “স্বরাজ পার্টি, নামে আলাদা একটি দল গঠন করেন। এই দলের লক্ষ্য ছিল 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা। চিত্তরঞ্জন দাস ব্রিটিশ বিরোধী যে কোনো তৎপরতায় হিন্দু মুসলিম 
এঁক্যের গুরুত উপলব্ধি করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালে তিনি মুসলমান নেতাদের সাথে 
একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এটি “বেঙ্গল প্যান্ট নামে পরিচিতি পায়। মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু 
এই চুক্তির বিরোধিতা করে । অবশ্য এই চুক্তি বাস্তবায়নের উদাহরণ হিসেবে হোসেন শহীদ 
সোহরাওয়াদী কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র হন । 

বাংলার রাজনীতিতে চূড়ান্ত ধাপ হচেছ ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক 
পরিবর্তন । এ পর্যায়ে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন আরো তীব্র হয়। কংগ্রেসে হিন্দু নেতাদের 
মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব এবং আরো নানাবিধ কারণে অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে 
এই ধারণা জন্মায় যে, তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আলাদা রাষ্ট্রের প্রয়োজন । এই লক্ষ্যে ১৯৪০ 
সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক একটি প্রস্তাব 
উত্থাপন করেন । এটি ‘লাহোর প্রস্তাব’ নামে খ্যাত। এই প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্য আলাদা 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন শুরু করে। 
অবশেষে ইংরেজ সরকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৪৭ 
সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ই আগস্ট ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় । 
ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা সাধারণভাবে জানলাম । এই আন্দোলনে 
যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন এমন কয়েকজন নেতার নামের একটি 
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তালিকা তৈরি করি : 


সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
১ ১ 
২ ২ 
৩ ত 
8. 8. 
৫. ৫ 


এই আন্দোলন সম্পর্কে যা জানলাম তা দিয়ে আমরা নিচের ছকটি খাতায় তুলে নিয়ে 
পূরণ করি: 

১. তিতুমীরের বিদ্রোহের মাধ্যমে মানুষের- 

২. ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জনক- 


৩. যে নেতাগণ মুসলমানদেরকে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য 
জ্ঞান বিজ্ঞান গ্রহণে উৎসাহিত করেন- 


৪. বঙ্গভঙ্গ বাতিলের ঘোষণা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে- 
৫. অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন- 

৬. ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে জীবন বিসর্জন দেন 
এরকম দুজন দেশপ্রেমিক- 

৭. লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন- 

৮. তখনকার দুটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাম- 

ইংরেজ শাসনের প্রভাব 


ইংরেজরা প্রায় দু'শ বছর উপমহাদেশ শাসন করে। এ আমলে বাংলার সাথে ইউরোপের 
সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয় । এর ফলে একদিকে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে আসে 
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পরিবর্তন। অন্যদিকে ইউরোপীয় ধ্যান ধারণা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার বাংলার সমাজ ও 
সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। 

শাসনের নামে ইংরেজরা এদেশের মানুষকে শোষণই করে বেশি । বাণিজ্যের নামে তারা জোর 
জবরদস্তি করে জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন কর, শুক্ক আদায় করত । এদেশের সম্পদ 
পাচার করত। কোম্পানির শাসনামলে ১৭৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬ সনে) বাংলায় ভয়াবহ 
দুর্ভিক্ষ হয়। এর জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি তাদের প্রশাসনিক ব্যর্থতাও দায়ী 
ছিল। এ দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক কোটি মানুষ তথা বাংলার মোট জনসংখ্যার এক 
তৃতীয়াংশের বেশি মারা যায়। ফলে বাংলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কৃষি জমি অনাবাদী পড়ে 
থাকে । কোম্পানির শাসকরা ভুমি রাজস্বের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। তার ফলে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলার সাধারণ কৃষক । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হলে কিছু জমিদার 
বাংলার সমস্ত জমির মালিক হয়ে যায়। এসব জমিদার তাদের নায়েব, গোমস্তা, পাইক, 
কৃষকদের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। 

বাংলার শিল্প, বাণিজ্যও তাদের দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । ইংল্যান্ডের কলকারখানায় 
বিভিন্ন দ্রব্যসামগত্রী উৎপাদিত হওয়ায় বাংলার দ্রব্যসাম্গ্রী রপ্তানির ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ 
আরোপিত হয়। বাংলার ব্যবসায়ীরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এছাড়া ইংল্যান্ডের কারখানার জন্য 
তারা এদেশ থেকে সস্তায় কাচামাল নিয়ে যেত। পরে এসব কারখানায় তৈরি পণ্যসামগ্রী 
এদেশে এনে বেশি দামে বিক্রি করত । ফলে বাংলার অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান বিপর্যয়ের সম্মুখীন 
হয়। মসলিন সুতি ও রেশম বস্ত্রশিল্পসহ বহু এতিহ্যবাহী কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। অসংখ্য 
কারিগর বেকার হয়। ফলে বাংলার সমৃদ্ধ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। ইংল্যান্ডের বস্ত্র শিল্পের 
স্বার্থে তারা এদেশে ধান ও পাটের ভালো জমিতে কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করত। 
নীলকরদের অত্যাচারে বাংলার কৃষকরা অতীষ্ট হয়ে পড়েছিল। 

ইংরেজ শাসনামলে দেশীয় শিক্ষার স্থান দখল করে পাশ্চাত্য শিক্ষা । ফলে দেশীয় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়। শিক্ষা দীক্ষায়ও সার্বিকভাবে মুসলমানরা পিছিয়ে 
পড়েন। তা সত্তেও ওপনিবেশিক হলেও আধুনিক শিক্ষা, আইন, প্রশাসন ইত্যাদি ইংরেজ 
শাসন ব্যবস্থার মধ্যেই গড়ে উঠতে থাকে । 

ইংরেজ আমলে উপমহাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি অনেকটা বদলে যায়। স্থায়ী ভূমি 
ব্যবস্থার কারণে ও ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে এদেশে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
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উদ্ভব ঘটে ৷ এক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায় । ইংরেজি ভাষা জানার ফলে বিদেশী 
ভাবধারা এদের চিন্তা চেতনাকে প্রভাবিত করে। পরবর্তীকালে এদের মধ্য থেকেই কবি, 
সাহিত্যিক, সংস্কারক ও রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব ঘটে । রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে 
ওঠে। ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার হয়। এই রাজনৈতিক আন্দোলনের 
ফলশুতিতেই শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় । 


অন্শীলনী 


a 


১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর : 
ক. পলাশীর যুদ্ধে _ বিশ্বাসঘাতকতা করেন। 
খ. “ছিয়ান্তরের মন্বন্তর' হয় বাংলা -_ সনে। 
গ. হাজী শরিয়তউল্লাহ__আন্দৌলনে নেতৃতৃ দেন। 
ঘ. সিপাহি বিদ্রোহকে -_ প্ৰথম সংগ্রামও বলা হয়। 
ও. ইংরেজ আমলে দেশীয় শিক্ষার স্থানে দখল করে __শিক্ষা। 
২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ : 
__ক. একশ বছর এদেশে কোম্পানির শাসন চলে । 
__খ. রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাসের মাধ্যমে “ভাইসরয়' পদ চালু হয়। 
__গ. বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তনে অবদান রাখেন রাজা রামমোহন রায় । 
__ঘ. সৈয়দ আমীর আলী ‘সেন্ট্রাল মোহামেডান ত্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন । 
__উ. স্বরাজ দলের’ লক্ষ্য ছিল স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা । 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 
ক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন | ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। 


খ. রাজা রামমোহন রায় মুসলিম লীগ । 
গ. সিপাহি বিপ্লবের স্মৃতি বহন করছে | সমাজ ও সংস্কৃতি অনেকটা বদলে যায়। 
ঘ. ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় লর্ড কর্ণওয়ালিস। 


উ. ইংরেজ আমলে উপমহাদেশের বাহাদুর শাহ পার্ক । 
লর্ড ওয়েলেসলি। 
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৪. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (খ) চিহ্ন দাও । 
৪.১ দ্বৈত শাসন পদ্ধতির কারণে কে প্রকৃত ক্ষমতার মালিক হন ? 


ক. নবাব খ. ইংরেজরা 
গ. জনগণ ঘ. সিপাহিরা 
৪.২ কে বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার জন্য অগাধ ধনসম্পত্তি দান করেন ? 
ক. হাজী শরিয়তউল্লাহ খ. মহসিন উদ্দীন দুদু মিয়া 
গ. হাজী মুহম্মদ মুহসীন ঘ সৈয়দ আমীর আলী 
৪.৩ ১৯০৫ সালে কী হয়? 
ক. বঙ্জাভঙ্গা খ. সিপাহি বিপ্লব 
গ. ছিয়াক্তরের মন্বন্তর ঘ. নীল বিপ্লব 
8.8 মহাত্রা গান্ধীর নেতৃত্বে কোন আন্দোলন হয় ? 
ক. ফরায়েজি আন্দোলন খ. বঙ্ঞাভঙ্গ আন্দোলন 
গ. স্বরাজ আন্দোলন ঘ. অসহযোগ আন্দোলন 
8.৫ ইংরেজ আমলে বাংলার কোনটি ধ্বংস হয় ? 
ক. খাদ্য শিল্প খ. ওষধ শিল্প 
গ. বস্ত্র শিল্প ঘ. অলংকার শিল্প 


৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
ক. নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যনেত্র কারা যোগ দেয় ? 
খ. দ্বৈত শাসন' বলতে কী বোঝায় ? 
গ. ভারত শাসন আইন পাসের ফলে কী হয় ? 
ঘ. তিতুমীর কোথায় এবং কীভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন? 
উ. ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল? 
চ. সংস্কারক হিসেবে রাজা রামমোহন রায় কী অবদান রাখেন ? 
ছ. মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে নওয়াব আমীর আলীর অবদান কী ? 
জ. বাংলার মুসলমান সমাজ কেন বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায় ? 
ঝ. কোন উদ্দেশ্যে “বেঙ্গল প্যান্ট" স্বাক্ষরিত হয় ? 
এও. ‘লাহোর প্রস্তাব’ এর মূল বক্তব্য কী ? 
ট. কখন উপমহাদেশে দুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয় ? 


অধ্যায় চৌদ্দ 


সমাজ সেবায় বরেণ্য ব্যক্তিত্ব 


মহান মানুষ জনুগ্রহণ করেছেন। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা দুস্থ, দরিদ্র, অসহায়, 
অসুস্থ, দীন দুঃখী মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসেন । পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে নতুন 
সমাজ গড়ে তোলেন । এমন দু'জন মহান ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা জানব । 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ সালে 
মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ পরিবারে । তার পিতার নাম ঠাকুর দাস 
বন্দোপাধ্যায় আর মাতা ভগবতী দেবী। পিতা 
কলকাতায় সামান্য বেতনে চাকরি করতেন। 
সাধারণ পরিবারের সন্তান হলেও মেধা, বুদ্ধি ও 
চেষ্টা দিয়ে তিনি বিশ্ববরেণ্য ব্ক্তিতে পরিণত 
হয়েছিলেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র খুবই মেধাবী ছিলেন । গ্রামের পাঠশালায় চিত্র ৪০: ঈশ্বর বিদ্যাসাগর 

তার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। নয় বছর বয়সে তিনি পিতার সাথে কলকাতায় গিয়ে সংস্কৃত 
কলেজের নিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি হন। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় খুবই দক্ষতা অর্জন 
করেন ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি বৃত্তি পান। তার মেধা ও পাঙিত্য 
দেখে শিক্ষকরা তাকে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি দেন | 


শিক্ষা জীবন শেষে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিত ও বাংলা বিভাগের 
সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। 
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শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, সমাজ সেবা, নারী মুক্তি, সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার অনেক অবদান 
রয়েছে। তিনি মনে করতেন শিক্ষা বিস্তার ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার মাধ্যমে দেশের 
মানুষকে সচেতন ও সংস্কারমুক্ত করা যায়। তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়ার প্রচলন 
করেন। এর পাশাপাশি তিনি ইংরেজিকে আবশ্যিক হিসাবে পাঠ্য করেন। তিনি সরকারি 
‘শিক্ষা সংস্কার কমিটির’ সদস্য হিসেবে দেশীয় শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটান । নিজ গ্রামে 
একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলো বালিকা 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি কলকাতা মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা যার বর্তমান 
নাম বিদ্যাসাগর কলেজ ।' 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করেন। তার চেষ্টায় ১৮৫৬ সালে 
‘বিধবা বিবাহ আইন’ পাস হয়। তিনি তার ছেলে নারায়ণচন্দ্রের সাথে একজন বিধবার বিয়ে 
দেন। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেন । 

সাহিত্যিক হিসেবেও তার অবদান কম নয়। তাকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় । বই লিখে 
তিনি প্রচুর টাকা আয় করতেন । তিনি তার এ টাকা সমাজের সেবায় দু'হাতে দান করতেন। 
দীন দুঃখী, গরিব অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত, রুগ্ন অক্ষম, বিপদগ্রস্ত মানুষকে তিনি সেবা ও 
অকাতরে সাহায্য করতেন। ১২৭২ বাংলা সনে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হয় । এ সময় তিনি নিজ 
গ্রামের মানুষদের সাহায্যের জন্য ছয় মাস ধরে খাদ্য, কাপড় ইত্যাদি বিতরণ করেন। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন মানবকল্যাণ ও সমাজ সংস্কারের একজন দিক নির্দেশক । 
তিনি আজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করে গিয়েছেন। ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই এই 
মহান পন্ডিত ও সমাজ সংস্কারকের মৃত্যু হয়। আমরা তার অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ 
করি। 

বেগম রোকেয়া 

এখন থেকে একশ'রও বেশি বছর আগের কথা। বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ 
গ্রামে বাস করতেন এক বিখ্যাত জমিদার পরিবার । এই পরিবারের মুখ আলো করে 
১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বরে জন্মগ্রহণ করে একটি শিশু । তার পুরোনাম বেগম রোকেয়া 
আর ডাকনাম রুকু । শিশুটির পিতা বিখ্যাত জমিদার জহিবুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী 
সাবের, আর মা রাহাতুন্নেচছা চৌধুরানী ৷ তাদের ছিল দুই পুত্র ও তিন কন্যা কন্যাদের 
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মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন বেগম রোকেয়া । 

তখনকার দিনে এ দেশের সম্ত্রান্ত মুসলিম 
পরিবারের মেয়েদের কঠোর পর্দা মেনে চলতে হত। 
মেয়েরা ঘরের বাইরে যেতে পারত না । তাদেরকে 
কেবল ঘরের কাজই শেখানো হত। লেখাপড়ার 
তেমন কোন সুযোগ ছিল না। ঘরে বসে কিছু কিছু 
বেগম রোকেয়া যতই বড় হতে থাকেন ততই তার 
লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। তিনি 
ভাইদের পড়ার সময় তাদের ঘরে বসে থাকতেন । নিজেরা 

তাদের পড়ার বই নাড়াচাড়া করতেন । বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য ভাইদের প্রশ্ব করতেন । 
লেখাপড়ার প্রতি তার এই আগ্রহ বড়ভাই এর নজরে আসে । তিনি বোনকে লেখাপড়া শেখার 
পাশে বসে লেখাপড়া করতেন। 


১৮৯৮ সালে উচচ শিক্ষিত সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন এর সাথে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয়। 
প্রতি আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ দেখে তার স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত 
হোসেন আনন্দিত হন। তিনি রোকেয়ার লেখাপড়া শেখায় উৎসাহিত করেন । স্বামীর কাছে 
তিনি ভালোভাবে ইংরেজি ও উর্দু শিক্ষা লাভ করেন। 

বিয়ের মাত্র নয় বছর পর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যু হয়। তীর ইচ্ছা ছিল 
ভাগলপুরে একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। বেগম রোকেয়া সেই 
স্কুলটির দায়িত্ব নিবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কাজে নেমে পড়লেন। তিনি মনে 
প্রাণে বিশ্বাস করতেন শিক্ষা ছাড়া নারী জাতির দুঃখ দুর্দশা দূর হবে না। তিনি মাত্র পাচজন 
ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে স্কুল খুললেন । স্কুলের নাম “সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গালর্স স্কুল’ । 
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কিন্তু নানা অসুবিধার কারণে ভাগলপুরে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ভাগলপুর থেকে 
স্কুলটি কলকাতায় স্থানান্তর করেন। মাত্র আট জন ছাত্রী নিয়ে আবার শুরু হয় স্কুল। 
নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বলে তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রী যোগাড় করার 
কাজে লেগে গেলেন । মেয়েদের মা বাবা ও অভিভাবকদের অনুরোধ জানালেন । মেয়েরা 
পরে মোটর গাড়ি। আস্তে আস্তে স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকল । মা বাবা ও 
অভিভাবকরা মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। বেগম রোকেয়া ‘আঞ্জুমান 
খাওয়াতীনে ইসলাম’ নামের মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে নারীদের সেলাই, রান্না, 
সন্তান প্রতিপালনসহ বিভিন্ন বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। 

বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। সেই সাথে তিনি সাহিত্য 
চর্চাও করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য বই হচেছ : মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন, অবরোধবাসিনী 
ইত্যাদি । এ সব বইয়ে তিনি মেয়েদের দুঃখ কষ্টের কথা লিখেছেন। এ অবস্থা থেকে মুক্তি 
পাওয়ার জন্য তিনি মেয়েদের লেখাপড়ার ওপর জোর দিয়েছেন। 

বেগম রোকেয়া নারীদের উন্নতির জন্য যে সকল কাজ করেছেন তা নিচের ছকটি খাতায় 
তুলে পূরণ করি : 


>. 


২. 
৩. 
সামাজিক ও জাতীয় জীবনের কল্যাণে বেগম রোকেয়ার চিন্তা ও কাজ অতুলনীয়। তার 
কাজের জন্য তাকে ‘নারী জাগরণের অগ্রদূত’ বলা হয়। ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর নারী 
শিক্ষার অগ্রদূত এই মহিয়সী নারী মৃত্যুবরণ করেন । আমরা তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। 
ঈশুরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বেগম রোকেয়া আজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। 
সমাজের কল্যাণে আরও অনেক মহান ব্যক্তি কাজ করেছেন। আমরাও সমাজ ও মানুষের 
কল্যাণে কাজ করব ও নিবেদিত থাকব । 
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অন্শীলনী 


১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 
ক. বেগম রোকেয়াকে নারী জাগরণের __বলা হয়। 
খ. ঈশ্বরচন্দ্রকে শিক্ষকরা -____ উপাধি দেন। 
গ. তখনকার দিনে মুসলিম পরিবারের মেয়েদের __ মেনে চলতে হতো । 
ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র খুবই ___ছিলেন। 
স্বামীর কাছে বেগম রোকেয়া ভালোভাবে শিক্ষা লাভ করেন। 
২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে 'অ' লেখ : 
__ ক. বেগম রোকেয়ার লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল না । 
__ খ. বেগম রোকেয়া মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন শিক্ষা ছাড়া নারী জাতির দুঃখ- 
দুর্দশা দূর হবে না। 
___ গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করেন। 
__ ঘ. বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীদের জন্য “আঞ্জুমান খাওয়াতীনে ইসলাম” নামে 
মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন । 
__ উ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন মানবকল্যাণ ও সমাজ সংস্কারের বিপক্ষে । 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 
ক. তখনকার দিনে মুসলিম পরিবারে | তিনি বাড়ি বাড়ি ছাত্রী যোগাড় করতেন। 
খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিভিন্ন পরীক্ষায় | কঠোর পর্দা মেনে চলতে হতো। 
গ. নারীর শিক্ষার গুরুত ও প্রয়োজনীয়তার | প্রথম হয়ে বৃত্তি পান । 


ও 


& 


কথা বলে একজন বিধবার বিয়ে দেন । 
ঘ. তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন শিক্ষা ছাড়া নারী জাতির দুঃখ-দুর্দশা 
ঙ. ঈশ্বরচন্দ্র তার ছেলের সাথে দূর হবে না। 


বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। 
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. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৭) চিহ্ন দাও । 
৪.১ বেগম রোকেয়ার জন্ম সাল ও তারিখ কোনটি ? 
ক. ১৮৫০ সালের ৯ই ডিসেম্বর খ. ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর 
গ. ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর ঘ. ১৯৭০ সালের ৯ই ডিসেম্বর 
৪.২ রেগম রোকেয়ার মতে কী ছাড়া নারী জাতির দুঃখ-দুর্দশী দূর হবে না? 


ক. বিয়ে ছাড়া খ. পর্দা ছাড়া 
গ. রান্না ছাড়া ঘ. শিক্ষা ছাড়া 

৪.৩ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় কত সালে “বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়? 
ক. ১৮৫৬ সালে খ. ১৭৫৬ সালে 
গ. ১৮৬৫ সালে ঘ. ১৯৫৬ সালে 

8.৪ ভাগলপুর থেকে বেগম রোকেয়া স্কুলটি কোথায় স্থানান্তর করেন? 
ক. পাড়ায় খ. গ্রামে 
গ. কলকাতায় ঘ. ঢাকায় 

. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কী প্রথা চালু করেন ? 


খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কীসের দিক নির্দেশক ছিলেন ? 

গ. ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় কী স্থাপন করেন ? বর্তমানে এর নাম কী ? 
ঘ. বিপদগ্রস্থ মানুষকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কীভাবে সাহায্য করতেন ? 
বেগম রোকেয়া ও ঈশ্বরচন্দ্র আজীবন কী করেছেন ? 

বেগম রোকেয়ার স্বামী লেখাপড়ার ব্যাপারে কীভাবে সাহায্য করতেন ? 


Gs 


A 
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অধ্যায় পনের 


১৯৭১-এ নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। 
পাকিস্তানের শোষণ, বঞ্চনা, জেল-জুলুম ও নির্যাতন ভোগ করে এ দেশের মানুষ বুঝতে 
পারে স্বাধীনতা ছাড়া মুক্তি আসবে না। তারা এর জন্যে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে 
প্রস্তুত হয় । রাজনৈতিক নেতারা সেই সময় জনগণকে সংগঠিত করে । জনগণও বঙ্গাবন্ধর 
প্রতি আস্থা স্থাপন করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে । অবশেষে বিজয় অর্জিত হয়। 


শৰ সা 


2৫ পীর. A) Ta 
} 2 বি 8$/$ S 
চিত্র ৪২ : রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধূর ৭ই মার্চের ভাষণের দৃশ্য 
চতুর্থ শ্রেণীতে আমরা মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা মুক্তিযুদ্ধের নয় 
মাসের ঘটনাধারা সম্পর্কে জানব । 
পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সব সময় আমাদের নানা দিক দিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা 
করেছে। পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃতে আওয়ামী লীগ 


১২৭ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


বঞ্চিত করে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান 
সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) এক বিশাল জনসভায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু 
অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। 


তার এঁতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেন, “এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম 
মুক্তির সংগ্রাম ।” তিনি স্বাধীনতার জন্যে সকলকে তৈরি হওয়ার আহ্বান জানান । পূর্ব 
পাকিস্তানের জনগণ স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়। বঙ্তাবন্ধর নির্দেশে পূর্ব 
পাকিস্তানের সকল প্রশাসনিক কর্মকান্ড চলতে থাকে । সমস্যা সমাধানের নামে আলোচনা 
করতে ঢাকায় আসেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান। পরে এসে যোগ 
দেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো। দশ দিন ধরে আলোচনার 
নামে চলে প্রহসন । এ সময়ে পশ্চিম 
পাকিস্তান থেকে সুকৌশলে 
সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র এনে 
প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। এরপর 
২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় কোনোরুপ ঘোষণা 
ছাড়াই ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো ঢাকা 
ত্যাগ করেন। যাওয়ার আগে ইয়াহিয়া 
খান গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে যান। 
পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্নকে চিরদিনের জন্য থামিয়ে দিতে এই গণহত্যার 
পরিকল্পনা করা হয়। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনার নাম দেয় ‘অপারেশন সার্চলাইট । 
অপারেশনের সার্বিক দায়িতে থাকেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান। 

পাক বাহিনীর হামলা ও বঙ্গবন্ধ্র স্বাধীনতা ঘোষণা 

পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫শে মার্চের মধ্যরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙ্গালিদের ওপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ট্যাংক, ভারী কামান ও নানাবিধ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিষ্ঠুর 
হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে ৷ তারা রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা ও ঢাকা 


চিত্র ৪৩ : পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতার ছবি 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল আক্রমণ করে। এ ছাড়া হলসংলগ্ন শিক্ষকদের 
চালায় । এসব স্থানে বাঙালি পুলিশ, ই.পি.আর বাহিনীর বাঙালি সদস্য, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক 
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। অন্যান্য স্থানেও তারা নির্মম হত্যাকান্ড 
শুরু করে । বাড়িঘর, দোকানপাট ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেয় ও লুটপাট করে । বিদেশে 
সংবাদ প্রেরণের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করে। ঢাকা শহর বধ্যভমি ও ধ্বংসস্তুপে পরিণত 
হয়। এজন্য ১৯৭১ সালের পচিশে মার্চের রাতকে “কাল রাত' বলা হয়। 

২৫শে মার্চ রাতের প্রথম আক্রমণের মুখে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের বাঙালি পুলিশরা সশস্ত্র 
প্রতিরোধ গড়ে তোলে । শহরের নানা স্থানে মানুষ রাস্তার ওপর ব্যারিকেড দেয়। কিন্তু 
পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রবল আক্রমণে এই প্রতিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি । 

এরাতেই বঙ্গবন্ধকে তার ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং সড়কের বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। 
গ্রেফতারের আগে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধ স্বাধীনতা ঘোষণা 
করেন। চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে ২৬শে মার্চ এই ঘোষণা প্রচারিত হয়। 
২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় মেজর জিয়াউর রহমান একই বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্াবন্ধ্র পক্ষে 
পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। 
বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তার সহকর্মীগণ 
দেশ স্বাধীন করার প্রস্তুতি গ্রহণ 
ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে 
বাধ্য হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচিত 
গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ১৯৭১ 
সালের ১০ই এপ্রিল ভারতের চিত্র ৪৪ : সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দীন আহমদ 
আগরতলায় গণপ্রজাতন্ত্রী 

বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশ সরকারের 
রাষ্ট্রপতি করা হয় । কিন্তু তিনি তখন পাকিস্তান কারাগারে বন্দি। ফলে রাষ্ট্রপতির 
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দায়িত্ব অর্পিত হয় উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ওপর । তাজউদ্দিন আহমদ 
প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। এটি ছিল অস্থায়ী সরকার । এ সরকার এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে 
বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করেন । 

১১ই এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এ সম্পর্কে ঘোষণা দেন। 
তিনি জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে উদাত্ত আহব্বান জানান। ১৭ই এপ্রিল বর্তমান 
মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা (মুজিবনগর) গ্রামের আমবাগানে বাংলাদেশ সরকার শপথ 
গ্রহণ করে। 

সরকার মুক্তিবাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর-এর বাঙালি সদস্য, 
পুলিশ, আনসার, ছাত্র, যুবক, নারী, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী নিয়ে গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী । 
জেনারেল মুহম্মদ আতাউল গণি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। 

দেশের জনগণের সমর্থন আদায় করা এবং 
বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সরকার 
ও জনগণের সমর্থন পাওয়ার জন্যে এই সরকার 
গঠন অত্যনত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল। 


নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশের 
জনগণ স্বাধীনতার জন্যে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে। মানুষ দলে দলে দেশের অভ্যন্তরে এবং 
ভারতে পাড়ি জমিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ 
করে । এভাবেই প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধ সকল 
রাজনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতির মাধ্যমে 
সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়। 

সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর ভূমিকা 
মুক্তিযুদ্ধে সামরিক ও বেসামরিক জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে বেশ কিছু বাহিনী গড়ে 
উঠেছিল। তারা বিভিন্নভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন। 
মুক্তিযুদ্ধে কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য সারা বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। 
এক একজন সেক্টর কমান্ডারের হাতে সেক্টরের যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমরা 
এখন মানচিত্রে এসব সেক্টর শনাক্ত করব। 
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চিত্র ৪৫ : জেনারেল মুহম্মদ আতাউল গনি ওসমানী 
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মুক্তিযুদ্ধে বেশ কিছু সাবসেক্টর এবং তিনটি বিগ্রেড ফোর্স গঠিত হয়। পাকিস্তান 
সেনাবাহিনীতে কর্মরত পর্ববাংলার অফিসার, সৈনিক, পুলিশ, ইপিআর, নৌ, বিমান বাহিনীর 
সদস্যগণ এসব বাহিনীর গঠন ও পরিচালনায় গুরুতৃপর্ণ ভমিকা পালন করেন। নিয়মিত সেনা, 
গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধারা এতে যোগদান করেন। এদেরকে মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজ 
বলা হত। 

তোলে। ভারতে প্রশিক্ষণ শেষে তারাও দেশের ভেতরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে । দেশের 
অভ্যনতরেও অনেকে ছোট ছোট বাহিনী গড়ে তুলে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার 
বাহিনীকে আক্রমণ করে । 


যুদ্ধের নয় মাস 
বাংলাদেশের এসব 


চিত্র ৪৬ : বাংলাদেশের মানচিত্রে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ 
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জন্য গেরিলা পাঠানো হত। গেরিলা পরিকল্পনা মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, পেট্রোল 
পাম্প, সেতু, পাকবাহিনীর আস্তানা বা ছাউনিতে অতর্কিতে এসে আক্রমণ চালাতেন । 
আক্রমণের পর গেরিলারা নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করতেন । অনেক সম্মুখ যুদ্ধেও তারা 
বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণ প্রচন্ড রূপ নেয় অক্টোবর 
নভেম্বর মাসের মধ্যে। তাদের একের পর এক আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী দিশেহারা হয়ে 
পরে। দেশের ভেতরে ও বাইরে গড়ে ওঠা অন্যান্য বাহিনীও মুক্তিযুদ্ধে গুরুতৃপূর্ণ অবদান 
রাখে । পাকিস্তানি সৈন্যরাও তাদের অত্যাচার নির্যাতন বৃদ্ধি করতে থাকে। যুদ্ধের পুরো 
সময়েই পাকবাহিনী এদেশের মানুষকে হত্যাসহ নানাভাবে নিপীড়ন করে । 

দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিবাহিনীর প্রত্যেক সদস্য অকৃত্রিম দেশপ্রেমের নজির রেখেছেন। 
মানুষ ছিলেন তখন মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক । শহরে বা গ্রামাঞ্ঁলে প্রতিটি জনপদে 
মুক্তিকামী মানুষের নিঃস্বার্থ সাহায্য সহযোগিতা লাভ করে মুক্তিযোদ্ধারা রণক্ষেত্রে 
জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। অনেকে শহীদ হয়েছেন। অনেকে পঙ্গু হয়েছেন। 
আমাদের প্রত্যেকের গ্রামে বা মহল্লায় এখনও অনেক মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে আছেন । আমাদের মা 
বাবার কাছে তাদের কথা জানব । সম্ভব হলে তাদের মুখে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা শুনব । আমরা 
সকল মুক্তিযোদ্ধাকে সব সময় সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধা করব। 

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পেশীর সংগঠনের ভূমিকা 

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতৃতৃ প্রদান করে। এ ছাড়া ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি 
বা ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ (ভাসানী), কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ইত্যাদি 
সংগঠন এবং সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, ডাক্তার ইত্যাদি নানা পেশার 
মানুষও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে । 

ইসলামি ছাত্র সংঘ ইত্যাদি সংগঠন ৷ তারা আল বদর বাহিনী ও আল শামস বাহিনী গঠন 
করে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করে তারা মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষ হত্যায় 
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অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তানি বাহিনীর মদদে গড়ে ওঠা রাজাকার বাহিনীও মুক্তিযুদ্ধে ঘৃণ্য 
ভূমিকা পালন করে । 


বহির্বিশ্বের ভূমিকা 

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ভূমিকা ছিল সবচাইতে গুরুতৃপূর্ণ। ২৫শে 
মার্চ রাতে হানাদার বাহিনীর নির্বিচারে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পর থেকেই এদেশের সকল 
স্তরের প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার ও 
বন্ধুপ্রতিম জনগণ শরণার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করে। তারা ভরণপোষণসহ নানারকম 
সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসে। ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করে। এক পর্যায়ে সামরিক শক্তি দিয়েও তারা বাংলাদেশকে সহায়তা করে। 
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারত ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় । 
৭ই ডিসেম্বর স্বীকৃতি দেয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভটান। 

বহির্বিশ্বে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্র দেশসমূহ, যুক্তরাজ্য, জাপান এবং পশ্চিমের 
অনেক দেশের সাধারণ জনগণ বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয়। কারণ সবাই বুঝেছিল যে, 
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ। বাঙালির ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর 
নৃশংসতা ও গণহত্যা তাদের কাছে সমর্থনযোগ্য ছিল না। বিভিন্ন দেশের বহু বিশিষ্ট 
নাগরিকও আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে অবদান রাখেন । তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও 
সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশের সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে । 
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তারা নগদ 
অর্থ, খাদ্য, ওষধ প্রভৃতি সংগ্রহ করে যুদ্ধ পরিচালনায় ও বিপন্ন শরণার্থীদের সাহায্যার্থে 
এগিয়ে আসেন। তা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ববজনমত গড়ে তুলতেও তারা অবদান 
রাখেন। পাকিস্তানি কূটনৈতিক মিশনের অনেক বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তান সরকারের 
চাকরি ছেড়ে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন । 

মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে আমাদের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী নিয়ে একটি যৌথ 
কমান্ড গঠিত হয় । পাকিস্তান এক পর্যায়ে ভারত আক্রমণ করলে এ যৌথ কমান্ড একযোগে 
স্থল, নৌ ও আকাশ পথে আক্রমণ চালিয়ে দ্রুত পাকিস্তানি 
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বাহিনীকে দুর্বল করে ফেলে । ৯ থেকে ১৩ই ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল 
শত্রুমুক্ত হয়। 

পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে পাকিস্তান শাসকচক্র বাংলাদেশকে চিরতরে মেধাশুন্য করার 
এক ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়। তারা ভেবেছিল, এ দেশকে মেধাশুন্য করা 
গেলে বাঙালি জাতির মেরুদন্ড ভেঙে যাবে । আমরা কোনো দিন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে 
দাড়াতে পারব না। তাই তারা বুদ্ধিজীবী নিধনের ষড়যন্ত্র করে। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই 
নানাভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যায় লিপ্ত হয়। তবে ১০ থেকে ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে এই বর্বরতা 
ও হত্যাযজ্ঞ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশনা ও মদদে 
রাজাকার, আল বদর, আল শামস্সহ এ দেশীয় এক শ্রেণীর দালালরা এই হত্যাযজ্ঞ ঘটায়। 
ডা. ফজলে রাব্বীসহ এদেশের প্রথম সারির অনেক বুদ্ধিজীবীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। 
পরে ঢাকার মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে তাদের অনেকের বিকৃত লাশ পাওয়া 
যায়। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে প্রতি বছর ১৪ই ডিসেম্বর আমরা “শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ 
পালন করি। আমরা নিচের ছকে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের একটি তালিকা তৈরি করি: 


১. ১. 
২. ২. 
৩ ৩. 


ইতোমধ্যে যৌথ বাহিনী (যৌথ কমাণ্ড) ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকাকে প্রায় ঘিরে ফেলে । তাদের 
আক্রমণে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে পাকিস্তানি বাহিনী । অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই 
ডিসেম্বর সেই শুভক্ষণ আসে । এদিন বিকাল ৪টা ২১ মিনিটে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর 
অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্য ও অসব্রশসত্রসহ ঢাকার 
রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) যৌথ কমান্ডের ভারতীয় প্রধান 
লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বিশ্বের বুকে 
অভ্যুদয় হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ৷ প্রতি বছর ১৬ই ডিসেম্বর আমরা যথাযোগ্য 
মর্যাদায় বিজয় দিবস উদযাপন করি । 
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যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি 

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি মানুষ অংশগ্রহণ করে। এক কোটি মানুষ ঘর ও 
দেশছাড়া হয়। তাদের অনেকের বাড়িঘর ও দোকানপাট পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বেশির ভাগ 
কারখানা, ব্যাংক, অফিস অচল ছিল । রাস্তাঘাট, পুল ও বন্দর ধ্বংস হয়ে যায়। ৩০ লক্ষ 
মানুষ মৃত্যুবরণ করে, লক্ষ লক্ষ মানুষ আহত হয় ক্ষয়ক্ষতি ছিল সীমাহীন ও অপূরণীয় । 


মহান মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য 

বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা ৷ মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ধর্ম-বর্ণ- 
গোত্র নির্বিশেষে আমরা সবাই একত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলাম। এভাবে মুক্তিযুদ্ধে 
আমাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদৃদ্ধ করে সবাইকে এক্যবদ্ধ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের 
বিজয়ের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছি। বিশ্বঁভায় পেয়েছি মর্যাদার 
আসন। সুযোগ পেয়েছি নিজেদের দেশ গড়ার । আধুনিক উন্নত বাংলাদেশ গড়তে হলে 
আমাদের এই জাতীয় এক্য ও দেশপ্রেম সব সময় প্রয়োজন । আমরা মুক্তিযুদ্ধের উদার 
মনোভাব ও গণতান্ত্রিক চেতনা সর্বদা লালন করব । স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস 
উদযাপনে অংশগ্রহণ করব । এদেশকে সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধ রূপে গড়ে তুলতে আমরা 
গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করব। আমরা দেখতে চাই, যাতে বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের 
উন্নত দেশের সারিতে মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারে । 


অনুশীলনী 
১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর : 
ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় শে মার্চ । 
খ. মুক্তিযুদ্ধে সারা বাংলাদেশকে ___টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। 
গ. স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় ___। 


ঘ. ১৪ই ডিসেম্বর আমরা ______দিবস পালন করি। 
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২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে “শু এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে “অ' লেখ : 
ক. অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়ন করা হয় বাঙালিদের অধিকার দানের জন্য । - 
খ. ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে ।_ 
ঘ. বাংলাদেশের শরণার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভূটানে আশ্রয় নেয় ।_ 
ঙ. ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্কর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে ।-_ 

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 


ক. ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর | ৭১ সালের অক্টোবর-নভেম্কর মাসের মধ্যে 
রহমান মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন 

খ. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন | অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। 

গ. গেরিলা আক্রমণ প্রচন্ড রুপ নেয় জেনারেল মুহম্মদ আতাউল গনি ওসমানী । 

ঘ. বিদেশী বহু বিশিষ্ট নাগরিক সাত জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা । 


৪. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৬) চিহ্ন দাও : 

৪.১ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কত তারিখ রাতে গণহত্যা চালা ? 
ক. ২৫ শে মার্চ খ. ২৭ শে মার্চ 
গ. ১০ই এপ্রিল ঘ. ১৭ই এপ্রিল 

৪.১ কে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতির দায়িত পালন করেন ? 
ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম 
গ. তাজউদ্দিন আহমদ ঘ. জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী 

৪.৩ আমাদের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী নিয়ে কী গঠিত হয় ? 
ক. স্থল কমান্ড খ. নৌ কমান্ড 
গ. যৌথ কমান্ড ঘ. ভারতীয় কমান্ড 
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৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 

পঁচিশে মার্চের কালরাতে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার বিবরণ দাও । 

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা কী ছিল? 

কাদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়? 

মুক্তিযুদ্ধে সামরিক-রেসামরিক বাহিনীর ভূমিকা লেখ। 

মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী ও বহির্বিশ্বে মিত্র দেশের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর । 

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা সম্পর্কে লেখ। 

হানাদার বাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবী হত্যার কারণ উল্লেখ কর । 

. মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 


এ ভা লগে শ্রেনি SH 


অধ্যায় ষোল 


বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা 


দেহের রং এবং ভৌগোলিক কারণে পৃথিবীতে নানা জাতির উদ্ভব ঘটেছে। সামাজিক জীব 
হিসেবে মানুষ একই অঞ্চলে অনেক দিন বসবাস করলে তাদের মধ্যে এক অভিন্ন এক্য 
তৈরি হয়। এর ফলে জাতি গঠিত হয়। ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, এঁতিহ্য, ভৌগোলিক 
অবস্থান, জাতিগত আবেগ ইত্যাদি জাতি গঠনের উল্লেখযোগ্য উপাদান । যেমন, বাংলা 
ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে বাঙালি জাতি গঠিত হয়েছে। সব জাতির নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি 
ও এঁতিহ্য রয়েছে। শত শত বছর ধরে এসব উপাদান তৈরি হওয়ার মধ্য দিয়ে 
জাতিসত্তার বিকাশ ঘটেছে। পৃথিবীতে অনেক জাতি আছে। যেমন, ইংরেজী, ফরাসি, 
ইথিওপিয়ান ইত্যাদি । 

বাংলাদেশের বাইরেও ভারতের আসাম, কুচবিহার ও পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিরা বসবাস 
করে। এ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নাগরিকতৃ নিয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালি বসবাস করেন। 
অন্য দেশের নাগরিক হলেও ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি, এতিহ্য এবং আচার-আচরণগত 
কারণে জাতিসত্তার পরিচয় বিলুপ্ত করা যায় না। মানুষের জাতিগত পরিচয় 
অপরিবর্তনীয় । কিনতু নাগরিকতা গ্রহণ ও পরিবর্তনষোগ্য নাগরিকতা রাষ্ট্রের পরিচয়ে 
ঘটে ৷ বাংলাদেশে ভূখণ্ডের যে কোনো নাগরিক নাগরিকতার পরিচয়ে বাংলাদেশি, তবে 
জাতিগত পরিচয়ে আমরা কেউ বাঙালি, কেউ চাকমা, মারমা, মণিপুরী, গারো, সাওতাল 
ইত্যাদি । 

বাংলাদেশের আদিবাসীদের জীবনধারা 

বাংলাদেশে বেশকিছু জনগোষ্ঠী রয়েছে । এর মধ্যে কোনো কোনো জনগোষ্ঠী শতশত 
বছর ধরে এই ভূখণ্ডে বসবাস করে । প্রাচীনকাল হতে তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে 
পাওয়া ভূমিতে উত্তরাধিকারসূত্রে বসবাস করছে। তাদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি রক্ষায় 
সচেতন । বাংলাদেশে প্রায় ৪৫টির অধিক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী বসবাস করে । তাদের মধ্যে 
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চাকমা, সাওতাল, গারো, খাসি, মণিপুরী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 
গারো 


গারোরা বাংলাদেশের একটি অন্যতম জনগোষ্ঠী । গারোরা মূলত ময়মনসিংহ ও 
টাঙ্গাইল জেলায় বসবাস করে । এ ছাড়া বাংলাদেশের নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর 
এবং বৃহত্তর সিলেটের কোনো কোনো এলাকায় গারোরা বাস করে। গারোরা পাহাড় 
এবং সমতল উভয় জায়গাতেই বাস করে । পাহাড়ে যারা বাস করে তাদের বলা হয় 
“আচ্ছিক'। আর সমতলে যারা বাস করে তারা 'লামদানি' নামে পরিচিত। গারোদের 
গায়ের রং সাধারণত ফর্সা। নাক চ্যাপ্টা ও বৌচা। গারোদের দেহের উচ্চতা মাঝারি 
ধরনের তারা সুঠাম দেহেরে অধিকারী । গারোদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। মেয়েরা 
সমাজের অধিপতি এবং সকল সম্পত্তির মালিক । মায়ের পরিচয়ে বংশ পরিচয় হয়। 
মায়ের সম্পত্তি মেয়েরা পায়। 


গারো সমাজে একই গোত্রের নারী ও পুরুষের মধ্যে বিয়ের রীতি নেই। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের 
নারী ও পুরুষের মধ্যে বিয়ে হয়ে থাকে । গারো সমাজে বিভিন্ন ধরনের বাড়িঘর দেখা 
যায়। গারোদের ঘর বেশ বড়, উচু এবং লম্বা আকৃতির ৷ সাধারণত এগুলো বাশ, কাঠ ও 
শণ দিয়ে তৈরি । তবে বিভ্তবানেরা টিনের চারচালা ঘরে বাস করে। 

গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত ও মাংস । খরগোশের মাংস তাদের অত্যন্ত প্রিয় খাবার । এ 
ছাড়া গারোরা বিভিন্ন পশুপাখির মাংস খায়। বিভিন্ন উৎসবে বা অনুষ্ঠানে গারোরা 
নিজেদের তৈরি এক ধরনের পানীয় পান করে । 

গারো সাধারণত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রাচীনকাল থেকে তারা জুম চাষে 
অভ্যস্ত। তবে বর্তমানে জুম চাষের প্রচলন কমে এসেছে। বর্তমানে তারা হাল চাষের 
মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করে । পাহাড়ের নিকটে সমতল ভূমিতে হালচাষ করে গারোরা 
নানা রকম ফসল ফলায়। এসবের মধ্যে ধান, শাকসবজি ও আনারস প্রধান। কৃষিকাজে 
নারীরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। এছাড়া গারোরা পশুপাখি শিকার করে । বন থেকে 
কাঠ কেটে স্থানীয় হাট বাজারে বিক্রি করে। প্রচুর সংখ্যক গারো এখন লেখাপড়া 
শিখছে, শহরে নানা পেশায় যুক্ত হচ্ছে। 
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ত. ত. 


গারোদের ধর্মের নাম “সাংসারেক' ৷ তারা বিভিন্ন দেব দেবীর পূজো করে। তাদের প্রধান 
দেবতার নাম তাতারা রাবুগা। তাদের বিশ্বাস এই দেবতার আদেশেই পৃথিবীর সৃষ্টি । 
এছাড়া গারোরা সালজং বা সূর্য, ছোছুম বা চন্দ্র, গোয়েরা বা বজ, মেন বা মাটি প্রভৃতি 
দেব দেবীর পুজো করে । নাচ, গান, ও পশু বলিদানের মাধ্যমে তারা ধর্মীয় আচার- 
অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। 

মৃত্যুর পর গারোরা মৃত দেহের গোসল দেয়। তারপর বাশের তৈরি খাটিয়ায় রেখে দেয় । 
এসময় মৃতদেহের মাথার কাছে চাল, ভাত, ডিম প্রভৃতি খাবার রাখে । তাদের বিশ্বাস, 
এতে মৃতের আত্মা শান্তি লাভ করে। এরপর রাতে গারোরা মৃতদেহ আগুনে পোড়ায় । 
পোড়ানো মৃতদেহের ভস্ম জঙ্গলে ফেলে দেয় এবং হাড়গুলো মাটির গর্তে পুতে রাখে । 
বর্তমানে গারোদের পুরাতন ধর্ম বিশ্বাসে বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। বেশির ভাগ গারোই 
এখন খিফধর্ম গ্রহণ করেছে। 

গারো মেয়েরা ব্লাউজ ও লুঙ্গি জাতীয় পোশাক পরে । আর পুরুষেরা ধুতি পরে । এসব 
পোশাক তারা নিজেরাই তৈরি করে । গারোরা গহনা পরতে ভালোবাসে । গহনার মধ্যে 
সোনার হাসুলি ও কানের মাকড়ি উল্লেখযোগ্য । পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ কানে মাকড়ি 
ও গলায় পুতির মালা পরে। 

গারোদের বিভিন্ন ভাষা থাকলেও বাংলাদেশের গারোরা আবেং ভাষায় কথা বলে এই 
ভাষার কোনো লিখিত রুপ নেই। কেবল মুখে মুখে এই ভাষার প্রচলন রয়েছে। তবে 
তারা গোত্রের বাইরে বাংলায় কথা বলে । 

গারোরা নাচ ও গান খুব ভালোবাসে । বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তারা নানা 
রকম নাচ গানের আয়োজন করে। এ ছাড়া বীজ বোনা, ফসল তোলা, নবান্ন প্রভৃতি উপলক্ষে 
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তারা নাচ গান করে । এমনকি আপনজনের মৃত্যুতেও তারা শোকের নাচ গান করে। 
খাসি 


বাংলাদেশে প্রধানত সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকায় খাসি 
জনগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। তারা ছোট ছোট পাড়ায় একত্র হয়ে বসবাস করে। এই 
পাড়াকে পুঞ্জি বলে। 

খাসিদেরও গায়ের রং ফর্সা । নাক চ্যাপ্টা ও চোখ ছোট ছোট ৷ তাদের পায়ের গোড়ালি মোটা । 
দেহের উচ্চতা মাঝারি । 

খাসি সমাজও মাতুপ্রধান। মেয়েরা পরিবার ও সমাজে কর্তৃত করে । বিয়ের পর স্বামীরা স্ত্রীর 
সংসারে গিয়ে বসবাস করে । খাসি পরিবারে মেয়েরাই সম্পত্তির মালিক। মায়ের পরিচয়ে 
বংশ পরিচয় হয় । গারোদের মতো খাসি সমাজেও একই গোত্রে বিয়ে হয় না। 


খাসিদের প্রধান খাদ্য ভাত। মাংস তাদের খুবই পছন্দের খাবার । তারা প্রায় সকল প্রকার 
পশু ও পাখির মাংস খায়। পান সুপারি খাসিদের খুব প্রিয় । অতিথি এলে প্রথমে তারা পান 
সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন করে । মধু খেতেও 
তারা খুব পছন্দ করে। খাসিরা প্রধানত 
কৃষি কাজের ওপর নির্ভরশীল জুম চাষ 
ও হাল চাষের মাধ্যমে তারা খাদ্য 
উৎপাদন করে । তারা প্রচুর পান উৎপন্ন 
করে । পান বিক্রির মাধ্যমে তারা যথেষ্ট 
আয় করে। মৌমাছি পালন করে তারা 
মধু উৎপন্ন করে। সেই মধু বিক্রির 
মাধ্যমেও তারা অর্থ আয় করে। 

খাসিরা বিভিন্ন দেবতার পূজা করে। 
ংথও । তাদের মতে উরলাই নাংথও চিত্র ৪৭ : খাসি মহিলা ও পুরুষ 
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হল পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা । খাসিরা তাদের পূর্বপুরুষদেরও পুজো করে । পুজোতে ছাগল, 
মোরগ ইত্যাদি উৎসর্গ করে। 

মাটিতে পুতে রাখে। বর্তমানে খাসিদের ধর্ম বিশ্বাসে অনেক পরিবর্তন এসেছে । তারা 
খুবই সাদাসিধে জীবনযাপন করে । মেয়েরা লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরে। ছেলেরা লুঙ্গি ও 
পকেট ছাড়া জামা পরে । তাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা । খাসিরা মন-খেমে ভাষায় কথা 
বলে। খাসিদের মন-খেমে ভাষার কোনো লিখিত বর্ণমালা নেই। তাই খাসিরা বাঙলা 
বর্ণমালা ব্যবহার করে। খাসি সমাজে নাচ গান খুবই প্রিয় পুজো পার্বণ, বিয়ে শবদাহ 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে খাসিরা নাচ গান করে থাকে । এ ছাড়াও খরা, অতি বৃষ্টি, ফসলহানি 
ইত্যাদি থেকে রক্ষা পেতে তারা নাচ গানের আয়োজন করে । 


মণিপুরী 

মণিপুরীদের আদি বাসস্থান আসামের মণিপুর রাজ্যে। একটি বৃহৎ জাতির অংশ 
হিসেবে আমাদের দেশে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে মণিপুরীরা বাসবাস করে । 
তাদের গায়ের রং ফর্সা, চোখ ছোট, নাক কিছুটা চ্যাপটা, উচ্চতা মাঝারি । মণিপুরী 
জনগোষ্ঠী সাতটি গোত্রে বিভক্ত৷ 
এগুলোকে য়েক বা শালাই বলে। 
এদের সমাজে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে নারী 
স্বামীর ঘরে চলে যায়। বিয়েতে 
ছেলেমেয়েরা একত্রে দেবতাকে খুশি 
করার জন্য নৃত্য পরিবেশন করে। 
মুণিপুরী সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। তারা খুবই 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। পরিষ্কার 
বাড়ি নির্মাণ করে । ভাত ডাল ও সবজি 
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মণিপুরীদের প্রধান খাদ্য। কৃষিই হচ্ছে মণিপুরীদের প্রধান পেশা । নারী পুরুষ একত্রে 
কাপড় তৈরিতে মণিপুরীরা খুবই দক্ষ। নিজেদের কাপড় তারা নিজেরাই তৈরি করে। 


প্রায় প্রতিটি ঘরে তাত রয়েছে। মণিপুরীরা মোটামুটিভাবে স্বনির্ভর । 


চিত্র ৪৯ : মানচিত্রে বিভিন্ন আদিবাসীদের অবস্থান 


১৪৩ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
মণিপুরীদের অধিকাংশই বৈষ্কব ধর্মের অনুসারী । এরা দেব দেবীর পূজা করে। রাধা, কৃষ্ণ, 
বিষ্ণু, গৌরাঙ্গ এদের প্রধান দেব দেবী । মণিপুরীরা মৃতদেহ পুড়িয়ে সকার করে থাকে । কিছু 
সংখ্যক মণিপুরী ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী । 

মণিপুরীরা একটি আত্মনির্ভরশীল মার্জিত রুচির জাতি। এরা নিজেদের তৈরি অতি সাধারণ 
পোশাক পরে । পুরুষেরা সাধারণত ধুতি পাঞ্জাবি পরে । আর মেয়েরা পরে ফানেক্‌ ফানেক হল 
কোমরে পেচিয়ে পরার মত এক ধরনের পোশাক । তবে বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক 
অনুষ্ঠানে মণিপুরী মেয়েরা লৈফানেক নামে কারুকার্ষময় দামি এক ধরনের পোশাক পরে। 
এছাড়াও তারা ওড়না জাতীয় ইন্নাফি নামক পোশাক ও ব্লাউজ পরে । 

মণিপুরীদের নিজস্ব দুটি ভাষা প্রচলিত রয়েছে। একটি বিষ্ণুপ্রিয়া, অপরটি মৈতৈ মণিপুরী 
ভাষা। এই সংস্কৃতির সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল নাচ। নাচের সাথে পরিবেশিত হয় 
লোকগীতি। বিভিন্ন উৎসবে তারা নাচ গানের আয়োজন করে । বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে 
মণিপুরী নাচ খ্যাতি লাভ করেছে। 


নিচের ছকটি খাতায় তুলে পুরণ করি : 
উপজাতি ভাষা খাদ্য নাচ-গান পোশাক 
গারো 
খাসি 
মণিপুরী 


গারো, খাসি, মণিপুরী সহ সকল আদিবাসীর মধ্যে বর্তমানে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
ছোয়া লেগেছে। ফলে তাদের জীবনধারণ পদ্ধতি পরিবর্তিত হচ্ছে। বাংলাদেশে বাঙালি 
সংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসীদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজ নিজ সংস্কৃতির বিকাশে 
আদিবাসীরা সচেতন হচ্ছে। 

বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক হল আদিবাসীদের জীবন ধারা । দেশের 
সামগ্রিক উন্নয়নেও রয়েছে তাদের অবদান । তাদের জীবনব্যবস্থার উন্নতিতে আমরা সাহায্য 
করব এবং তাদের জীবনধারার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হব । 


১৪৪ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


অন্শীলনী 


১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 

, বিশ্বে নানা জাতির আছে। 

___ আদিবাসীর অধিকাংশ মানুষই ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলায় বসবাস করে। 
পাহাড়ে যারা বাস করে তাদেরকে বলা হয় ___ | 

খাসিরা বিভিন্ন পুজো করে। 

২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর বাম পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর বাম পাশে ‘অ' লেখ : 
_-ক. আদিবাসীরা নিজেদের সামাজিক এঁতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় রক্ষণশীল । 
__ খ. গারোদের গায়ের রং তামাটে । 

___ গ. খাসি আদিবাসীরা ময়মনসিংহ ও রাঙ্গামাটি এলাকায় বাস করে। 

_ ঘ. অল্প কিছু মনিপুরী ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী । 

__ উ. খাসি সমাজে একই গোত্রে বিয়ের প্রচলন নেই। 

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 
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ক. মনিপুরী নিজেদের পিতৃতাপ্ত্রিক। 

খ. বৈষ্ণব ধর্মের অধিকারী মণিপুরীরা । 

গ. খাসি সমাজ মাতুপ্রধান। 

উ. মণিপুরী সমাজ আরাকানের অধিবাসী ছিলেন । 
8. সঠিক উত্তরের পাশে টিক () চিহ্ন দাও : 

ক. প্রাকৃতিক খ. সামাজিক 


গ. রাজনৈতিক ঘ. ভৌগোলিক 
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৪.২ আদিবাসীরা সাধারণত কোথায় বসবাস করে ? 
ক. পাহাড়ি এলাকায় খ. সমতলভূমিতে 
গ. শহরে ঘ. গ্রামে 
৪.৩ গারোদের মধ্যে যারা পাহাড়ে বাস করে তাদের কী বলে ? 
ক. লামদানি খ. আচ্ছিক 
গ. সাঁওতাল ঘ. সাংসারেক 
8.8 খাসিয়া মেয়েরা কী পোশাক পরে ? 
ক. শাড়ি ও ব্লাউজ খ. ব্লাউজ ও লৈফানেক 
গ. লুঙ্গি ও ব্লাউজ ঘ. ফানেক ও ব্লাউজ 
8.৫ মনিপুরীদের কয়টি ভাষা ? 
ক. ৫টি খ. ৩টি 
গ. ৪টি ঘ. ২টি 
৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
ক. ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী কারা ? 


খ. গারোরা কোথায় কোথায় বসবাস করে ? 

গ. খাসিয়াদের প্রধান প্রধান খাদ্য কী কী ? 

ঘ. মনিপুরীরা কোন ধর্মের অনুসারী ? 

উ. সকল জাতির মধ্যে সম্প্রীতি কীভাবে রক্ষা করা যায়ঃ 


অধ্যায় সতের 


ইউরোপ ও আফ্রিকার সংস্কৃতি 


আমরা জানি পৃথিবীতে সাতটি মহাদেশ রয়েছে । এদের মধ্যে ইউরোপ ও আফ্রিকা দুটি 
মহাদেশ । ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশ একই ভূখডে অবস্থিত। এটি ইউরেশিয়া নামে 
পরিচিত। ইউরেশিয়া ভূখণ্ডের পশ্চিম অংশটি ইউরোপ মহাদেশ। এই মহাদেশের উত্তরে 
উত্তর মেরু, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর এবং পশ্চিমে 
রাশিয়ার অংশ রয়েছে । ইউরোপ ছোট বড় অনেকগুলো দেশ নিয়ে গঠিত। এই সমস্ত 
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প্রধান কয়েকটি দেশ হল নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, 
স্পেন, ইতালি, গ্রিস, রাশিয়া ইত্যাদি। 
ইউরোপ এর মানচিত্রে কয়েকটি দেশের অবস্থান দেখব । 


আফ্রিকা মহাদেশকে ঘিরে রয়েছে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণ আটলান্টিক 
মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর । দেশটির উত্তরে ভূমধ্যসাগর আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশকে 
পৃথক করেছে। এ মহাদেশের প্রধান কয়েকটি দেশ হল আলজেরিয়া, লিবিয়া, মিশর, 
নাইজেরিয়া ইত্যাদি। আমরা আফ্রিকার মানচিত্রে কয়েকটি দেশের নাম ও অবস্থান জানব । 


১৪৮ 


এখন আমরা ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত ফ্রান্স এবং আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত কেনিয়ার 
সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানব । ইউরোপ ও আফ্রিকার মানচিত্রে ফ্রান্স ও কেনিয়ার অবস্থান দেখে 
নিব। 

আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ফ্রান্স ইউরোপীয় সংস্কৃতির এঁতিহ্যপূ্ণ 
একটি দেশ। মোট জনসংখ্যা ৬,০৬,৫৬,১৭৮। ফ্রান্স চিত্রকর্ম, গান, নাটক, রান্না এবং 
অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পকর্মের জন্য বিখ্যাত । 

ফ্রান্সের ভাষাকে ফরাসি ভাষা বলে । তবে কিছু আঞ্চলিক ভাষাও রয়েছে। বর্তমানে এগুলো 
প্রায় উঠে গেছে। ফ্রান্সের অধিকাংশ মানুষ খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী । অন্যান্য ধর্মের মধ্যে ইহুদি, 
মুসলমানও কিছু রয়েছে। 
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ফরাসিরা খাবারদাবারে খুব রুচিশীল । এজন্য ফ্রান্সের রান্নাকে এক ধরনের শিল্প বলা হয় 
এবং তা পৃথিবীতে খুবই বিখ্যাত ৷ ফ্রান্সের মানুষ ‘খাদ্য রসিক’ হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন 
আকার ও স্বাদের রুটির জন্য ফ্রান্স বিখ্যাত। গমের রুটি প্রধান খাবার। এদের খাবারের 
তালিকায় রয়েছে শুকর, গরু, ভেড়া, মুরগীর মাংস এবং সামুদ্রিক মাছ। ফরাসিরা বিভিন্ন 
সবজির সালাদ খুব পছন্দ করে । আঙ্গুর জাতীয় ফল, বিভিন্ন শস্য থেকে বিভিন্ন স্বাদ ও রং 
এর মদ তৈরির জন্য ফ্রান্স বিখ্যাত। এছাড়াও মাসরুম, এসকারগট (এক ধরনের শামুক), 
রকফোর্ট পনির (ভেড়া ও ছাগলের দুধের তৈরি বিশেষ ধরনের পনির), গরু, ভেড়া ইত্যাদি 
পশুর ভুঁড়ির অংশবিশেষ '্রীপ', মাটির নিচের ছত্রাক ট্রুফল', পশুর মগজ, উটের পা ইত্যাদি 
ফ্রান্সের মানুষের অত্যন্ত পছন্দের খাবার এগুলো খুব উপাদেয় । 

ফুটবল ফ্রান্সের অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। এ ছাড়াও টেনিস, স্কিয়িং, পোলো, স্কেটিং 
ঘোড়দৌড়, রাগবি বিভিন্ন ধরনের এ্যাথলেটিক্স ফ্রান্সের প্রচলিত খেলাধূলা । 

শিল্প ও সংস্কৃতিতে ফরাসিরা পৃথিবী বিখ্যাত। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত ল্যুভর 
মিউজিয়াম ও আইফেল টাওয়ার ফরাসিদের অপূর্ব কীর্তি । পৃথিবীর সবদেশের পর্যটককে তা 
আকর্ষণ করে। 


র না 4 


চিত্র ৫৩ : ল্যুভর মিউজিয়াম চিত্র ৫৪ : আইফেল টাওয়ার 


ইত্যাদি এবং মহিলারা ব্লাউজ, প্যান্ট, শার্ট ও স্কাট পরে । বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে মহিলারা 
‘গাউন’ ইত্যাদি পরে । প্রধান ধর্মীয় উৎসব ‘ক্রিস্টমাস’ ও ‘ইস্টার’ ইত্যাদি । তাছাড়া ফরাসিরা 
৮ই মে বিজয় দিবস হিসেবে ও ১৪ই জুলাই বাস্তিল দিবস পালন করে থাকে । 
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কেনিয়ার সংস্কৃতি 

উন্নত। মধ্য কেনিয়ায় অবস্থিত আফ্রিকার দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বত কেনিয়ার নাম থেকে এ 
দেশের নাম কেনিয়া হয়েছে। ১৯৬৩ সালে কেনিয়া স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার আগে 
কেনিয়া যুক্তরাজ্যের উপনিবেশ ছিল। ফলে এখানকার সংস্কৃতিতে ‘ইংরেজ’ সংস্কৃতির 
প্রভাব রয়েছে । 


কেনিয়ার অফিসের ভাষা সোয়াহিলি ও ইংরেজি। সোয়াহিলি ভাষায় আরবি ভাষার প্রভাব 
রয়েছে। লেখা হয় রোমান অক্ষর বা বর্ণমালায় । কেনিয়ায় কিছু আঞ্চলিক ভাষাও রয়েছে। 


কেনিয়ার মোট জনসংখ্যা ৩,৩৮,২৯,৫৯০। অধিকাংশ মানুষ খিষ্ট ধর্মাবলম্বী । এছাড়া 
কিছু মানুষ সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী । এরা বিশ্বাস করে সব জিনিসের প্রাণ আছে । ইসলাম 
ও অন্যান্য ধর্মের মানুষও কেনিয়ায় আছে। 


খাবারের মধ্যে ভাত, গম, মাছ, মাংস ছাড়াও 
জনপ্রিয় ও উপাদেয় । যেমন- গৃহপালিত পশুর 
টাটকা রক্ত, ভাজা ফড়িং, ওকড়া (এক 
ধরনের স্তি) , ছাগলের মাথা ইত্যাদি। 
এছাড়া চা, কফি জনপ্রিয় পানীয় । কেনিয়ার 
পুরুষরা আলখেল্লা ধরনের লম্বা জোববা ও 
মাথায় টুপি পরে । তবে প্যান্ট, শার্ট, কোট, 
টাই সাধারণ পোশাকও প্রচলিত। মহিলারা 
ইত্যাদি পরে। তবে এদের এতিহ্যবাহী 
পোশাকও রয়েছে । মাথায় কাপড়ের তৈরি হ্যাট’ 
ধরনের টুপি পরে। এদেশের পুরুষ ও মহিলারা বিভিন্ন ধরনের পুঁতির মালা পরে। তবে 
বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির প্রভাবে এই সমস্ত এঁতিহ্যবাহী পোশাক বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। 


চিত্র ৫৫ : এতিহ্যবাহী পোশাকে কেনিয়ার মহিলা 


১৫১ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
ইউরোপীয়দের মত কেনিয়দেরও ধর্মীয় উৎসব 'ক্রিস্টমাস* বা বিড়দিন'। এ ছাড়াও 
খ্রিষ্টানদের মত অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব পালিত হয় । তবে এদের গোষ্টীভিত্তিক বিভিন্ন উৎসব 
রয়েছে। যেমন- প্রতি বৎসর বিভিন্ন শহরের ‘জন্ু’ নিয়ে তারা কার্নিভাল উৎসব পালন করে । 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফ্যাশন শো, 
খাদ্য উৎসব ইত্যাদির আয়োজন করা 
হয়। কেনিয়ার জাতীয় জাদুঘর প্রতি 
বৎসর চিত্র প্রদর্শনির একটি উৎসব 
আয়োজন করে । 

ক্রিকেট, ফুটবল এদেশের অত্যন্ত 
জনপ্রিয় খেলা। বিভিন্ন ধরনের এ্যাথলেটিকস বা মল্লুকীড়া, রাগবি, গলফ, ঘোড়দৌড় 
ইত্যাদিও জনপ্রিয় খেলা। 

পৃথিবীর সাতটি মহাদেশে অনেকগুলো দেশ রয়েছে। বিভিন্ন দেশের মানুষের সংস্কৃতি বিভিন্ন 
ধরনের। অনেক যুগ ধরে একটি দেশের সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে । এইজন্য প্রত্যেকটি 
দেশের সংস্কৃতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্পূর্ণ। সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি দেশের মানুষের জীবনযাপন 
ধারা, আচার, আচরণ, রীতিনীতি, কর্মকান্ড ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সংস্কৃতি একটি দেশের 
মানুষকে নিজস্ব পরিচিতি দেয়। কাজেই মানুষের জীবনে সংস্কৃতির গুরুত ও প্রভাব 
অপরিসীম । আমরা সব দেশের এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা 
ও সম্মান প্রদর্শন করব। 


চিত্র ৫৫ : এ 


এ 


তহ্যবাহী পোশাকে কেনিয়ার মহিলা 
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অন্শীলনী 


১। সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর : 
ক. ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশ - ভূখডে অবস্থিত। 
খ. ইউরেশিয়া ভূখণ্ডের - অংশটি ইউরোপ । 
গ. - ইউরোপীয় সংস্কৃতির এতিহ্যপূর্ণ একটি দেশ। 
ঘ. ফ্রান্সের রান্নীকে এক ধরনের - বলা হয়। 
ঙ. কেনিয়া দেশের নাম - পর্বতের নাম অনুসারে হয়েছে। 
২। নিচের শুদ্ধ উত্তিগুলোর ডন পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উত্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ : 
ক. ইউরোপ মহাদেশের উত্তরে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত।- 
খ. ফ্রান্সের প্রধান ধর্ম খিষ্ট ধর্ম ।_ 
গ. স্বাধীনতার আগে কেনিয়া যুক্তরাজ্যের উপনিবেশ ছিল ।_ 
ঘ. কেনিয়ার অধিকাংশ মানুষ মুসলমান ।- 
ঙ. কেনিয়ায় প্রধান ধর্মীয় উৎসব ‘ক্রিস্টমাস’ ।- 
৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 


ক. কেনিয়ার অফিসের ভাষা “খাদ্য রসিক’ বলা হয় 
খ. ফ্রান্সের ভাষাকে খ্ৰিষ্টান ধর্মাবলস্বি 
গ. কেনিয়ার কিছু মানুষ সোয়াহিলি ও ইংরেজি 
ঘ. ফ্রান্সের অধিকাংশ মানুষ সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী 
৬. ফ্রান্সের মানুষকে ফরাসি ভাষা বলে 


8. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
৪.১ পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ আছে? 
ক. ২টি খ. ৩টি 
গ. ৭টি ঘ. ৫টি 


১৫৩ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 
৪.২ কেনিয়ার অফিসের ভাষা কোনটি ? 
ক. ফরাসি খ. জার্মানি 
গ. সোয়াহিলি ও ইংরেজি ঘ. আরবি 
৪.৩ “এসকারগট' কোন দেশের খাবার ? 


ক. ফ্রান্স খ. কেনিয়া 
গ. যুক্তরাজ্য ঘ. স্পেন 
8.৪ কোনটি ইউরোপের দেশ ? 
ক. মিশর খ. লিবিয়া 
গ. ডেনমার্ক ঘ. কঙ্গো 
৪.৫ ভাজা ফড়িং কোন দেশের মানুষ খায় ? 
ক. আলজেরিয়া খ. যুক্তরাজ্য 
গ. ফ্রান্স ঘ. কেনিয়া 
৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
ক. ইউরোপের কয়টি দেশের নাম লেখ । 
খ. আফ্রিকার কয়টি দেশের নাম লেখ 
গ. ইউরোপ মহাদেশের অবস্থান লেখ । 
ঘ. ফ্রান্সের পুরুষ ও মহিলাদের পোশাক বর্ণনা কর। 
উ. কেনিয়ার পুরুষ ও মহিলাদের পোশাক বর্ণনা কর । 
চ. ফরাসিরা কী কী খাবার খায় ? 


ছ. কেনিয়ার মানুষের খাবার কী কী ? 


অধ্যায় আঠার 
বিশ্ব শান্তি ও জাতিসংঘ 


আমরা সমাজে বাস করি। একে অপরের ওপর নির্ভর করি। আমরা একজন অন্য জনকে 
প্রয়োজনে সহযোগিতাও করি । এভাবেই আমরা জীবনযাপন করছি। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে 
সাহায্য করে থাকে । পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্র একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া টিকে থাকতে 
পারে না। একে অপরের এই সহযোগিতার মাধ্যমেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
ভবিষ্যতেও এই বিশ্বে শান্তি বজায় রাখা প্রয়োজন । 

নানা কারণে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ হয়। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। এতে কোটি 
কোটি মানুষ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে 
আরো অনেক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা 
এবং পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার বিশ্বের সকল 
রাষ্ট্রের মানুষকে ভীত করে তোলে । পৃথিবীর 
হলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ছাড়া উপায় নেই। 
বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সহযোগিতার মাধ্যমে 
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৫ সালে গঠিত 
হয় জাতিসংঘ। বিশ্বের যে কোনো রাষ্ট্র 
জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে । বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৭তম সদস্য এবং বাংলাদেশ 
জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর । এর সদর দপ্তর মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ১৯১। (সূত্র : 
ইউ এন প্রেস রিলিজ- ফে্ুয়ারী ২৪, ২০০৫) 

আমরা জানলাম বিশৃশান্তির জন্য বা অন্য কথায় যুদ্ধ থেকে মানবজাতিকে রক্ষার 
উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ গঠিত হয়েছে। বিশ্ব শান্ত রক্ষায় জাতিসংঘের নেতৃত্বে একটি 


চিত্র ৫৮ : জাতিসংঘের প্রতীকের ছবি 
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শানিতবাহিনী বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলিতে কাজ করে থাকে । বাংলাদেশ জাতিসংঘের 
শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। শুধু তাই নয় বাংলাদেশ জাতিসংঘ 
শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সর্বাধিক সংখ্যক সৈন্য প্রেরণকারী দেশ। এছাড়াও জাতিসংঘ গঠনের 
আরও কিছু কিছু মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। দুটি রাষ্ট্র বা কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে যদি বিরোধ 
দেখা দেয় তবে শান্তিপূর্ণভাবে তার সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য । 
বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুতৃপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি এর আরেকটি উদ্দেশ্য । জাতি, ধর্ম, বর্ণ, 
ভাষা, শিশু, নারী ও পুরুষ সকলের মানবিক ও মৌলিক অধিকার রক্ষা এর অন্যতম উদ্দেশ্য । 
নানা ধরনের কল্যাণ ও সেবামূলক কাজ পরিচালনা করাও জাতিসংঘের উদ্দেশ্য । 

আমরা নিচের ছকটি খাতায় তুলে জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্যগুলো লিখি : 
জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য : 

১. 

২. 

ত. 

জাতিসংঘ একটি বিশৃপ্রতিষ্ঠান। ছয়টি সংস্থা নিয়ে এটি গঠিত । সংস্থাগুলো হল: 

১. সাধারণ পরিষদ : জাতিসংঘের সদস্য সকল রাষ্ট্রই সাধারণ পরিষদের সদস্য । বছরে 
একবার সাধারণ পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাষ্ট্রগুলোর ভোটে একজন 
সভাপতি নির্বাচন করা হয়। জাতিসংঘ মহাসচিব নিয়োগ, নতুন রাষ্ট্রকে সদস্য করা বা 
কোনো সদস্য রাষ্ট্রকে বাদ দেওয়া, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন ইত্যাদি 
গুরুতৃপূর্ণ কাজ করে সাধারণ পরিষদ। বাংলাদেশ ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ 
পরিষদের সভাপতির দায়িতু পালন করেছে। 

২. নিরাপত্তা পরিষদ : বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান দায়িতু এই পরিষদের । 
যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স ও গণচীন এই পাঁচটি রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী 
সদস্য এবং ভেটো ক্ষমতার অধিকারী । এছাড়াও বিশ্বের অঞ্লভিত্তিতে প্রতি দুই বছরের 
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জন্য আরও দশটি রাষ্ট্রকে সদস্য নির্বাচন করা হয়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ১৯৭৯-৮০ ও 
২০০০-২০০১ সালে দুবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে দায়িতু পালন 
করেছে। বিশ্বের কোথাও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধ দেখা দিলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে 
সমাধানের চেষ্টা করে এই পরিষদ । এ চেষ্টা সফল না হলে সামরিক শক্তির ব্যবহারের 
মাধ্যমে শান্তি নিশ্চিত করে । জাতিসংঘের নিজস্ব কোন সামরিক বাহিনী নেই। জাতিসংঘ 
করে। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতিসংঘে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শান্তিরক্ষি প্রেরণকারী দেশ। 
শান্তিমিশনে বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রশংসনীয় । ১৯৮৮ সালে বিশ্ব 
শান্তিরক্ষীগণকে প্রদত্ত নোবেল পুরস্কারের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীগণই 
বাংলাদেশের প্রথম নোবেল বিজয়ী। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী বসনিয়া, কুয়েত, 
সিয়েরালিয়ন এবং কঙ্গোতে নিষ্ঠার সাথে দায়িতু পালন করছে। বিভিন্ন দেশে শান্তি বজায় 
রাখতে গিয়ে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৮০ জন বীরসেনা জীবন উৎসর্গ করেছেন। 
বিশ্বশান্তি রক্ষায় জীবন দান আমাদের সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত গৌরবের । বিশ্ববাসী 
চিরদিন তাদের অবদান স্মরণ করবে । 

৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ : এ পরিষদের কাজ হল বিশ্বের মানুষের জীবনযাত্রার 
মান উন্নয়ন। এর সদস্য ৫৪টি রাষ্ট্র । বেকার সমস্যার সমাধান, শিক্ষার প্রসার, শিশু অধিকার 
ও মানবাধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি এ পরিষদের অন্যতম কাজ । 

8. অছি পরিষদ : পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্লের অধিবাসীদের স্বাধীনতা দেওয়া এবং দেশ 
শাসনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই এর কাজ। 

৫. আন্তর্জাতিক আদালত : যে কোনো রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে বিরোধ মীমাংসার জন্য 
আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার চাইতে পারে । এই আদালতের রায় নিরাপত্তা পরিষদ কার্যকর 
করে । এই আদালতটি নেদারল্যান্ড এর হেগ শহরে অবস্থিত । 

৬. জাতিসংঘ সচিবালয় : জাতিসংঘের মহাসচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়ে 
এই সচিবালয় পরিচালিত হয় । মহাসচিব এর প্রধান কর্মকর্তা, জাতিসংঘের প্রায় সকল 
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প্রশাসনিক কাজই তার মাধ্যমে হয়ে থাকে । জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম বান কি 
মুন। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক। 

ইউনিসেফ 

জাতিসংঘ শিশুদের উন্নয়নের জন্য ১৯৪৬ সালে ১১ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক জরুরি শিশু 
তহবিল গঠন করে। এই তহবিল সংক্ষেপে জাতিসংঘ শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ নামে 
পরিচিত। এর সদর দফতর নিউইয়র্কে অবস্থিত। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর ১২৮টি দেশে এর 
কর্মকা রয়েছে। 

ইউনিসেফ শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, গ্রামে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত 
পায়খানা তৈরি, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, টিকা দান ইত্যাদি নানা কাজ করে থাকে । বিশ্বের 
কোথাও শিশুদের অধিকার যাতে লংঘন না হয় সেদিকে ইউনিসেফ সজাগ দৃষ্টি রাখে । এই 
উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে ইউনিসেফ শিশু অধিকার সংক্রান্ত একটি ঘোষণা প্রচার করে। 
এছাড়াও একই উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সালকে “আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। 
বিশ্বের শিশুদের সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের “শিশু 
অধিকার সনদ” । 

বাংলাদেশে ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় শিশু কল্যাণমূলক অনেক কাজ 
পরিচালিত হচ্ছে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা, শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করা এবং বাংলাদেশের 
সকল শিশুর শিক্ষা যাতে নিশ্চিত হয় সে লক্ষ্যে সরকারের সাথে ইউনিসেফ কাজ করে 
যাচেছে। কাজেই আমরা বুঝতে পারছি ইউনিসেফ বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল অনুন্নত দেশের 
মা ও শিশুদের অবস্থার উন্নয়নে গুরুতৃপূর্ণ অবদান রাখছে। 

নিচের ছকটি খাতায় তুলে পুরণ করি : 


বাংলাদেশে ইউনিসেফ প্রধানত কী কী কাজ করে 


>. 
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ইউনেস্কো 

আমরা জানলাম যে, শিশুদের উন্নতির জন্য ইউনিসেফ কাজ করে। শিশুসহ সকল মানুষের 
জন্য জাতিসংঘের যে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে তার নাম ইউনেস্কো । ১৯৪৬ সালে ৪ঠা 
নভেম্বর ফ্রান্স এর রাজধানী প্যারিসে এর সদর দফতর স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশসহ 
জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রই এর সদস্য । মানব জাতির শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক 
উন্নতি এবং বিকাশ সাধন করাই এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক, 
অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে 
শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি 
বিষয়ে সহযোগিতা ও সাহায্য দেয় ইউনেস্কো । 

ইউএনডিপি 

১৯৬৫ সালের ২রা নভেম্বর এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। এর মুল কাজ হল স্বল্পোন্নত 
দেশগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাতিসংঘের মাধ্যমে যে কাজগুলো হয় তার 
সমন্বয় সাধন এবং কাজগুলো পরিচালনা করা। 

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা 

আমরা জানি, খাদ্য হচ্ছ মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদা । খাদ্যের অভাবেই পৃথিবীতে বিভিন্ন 
সমস্যা দেখা দেয়। বিশ্বকে খাদ্য সমস্যা থেকে মুক্ত করার জন্য ১৯৪৫ সালের ১৬ই অক্টোবর 
খাদ্য ও কৃষি সংস্থা গঠিত হয়। ইতালীর রোমে এর সদর দফতর অবস্থিত। 

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা মোকাবেলা করে আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও 
কল্যাণে গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই সংস্থার উদ্যোগে বাংলাদেশে গঠিত হয় 
‘এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র । বিভিন্ন প্রাকৃতিক 
দুর্যোগে খাদ্য ঘাটতি হলে এই সংস্থা আমাদের খাদ্য সরবরাহ করে থাকে। 
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বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 

১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম লাভ করে । ৭ই এপ্রিল 
তারিখটি ‘আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য দিবস” হিসেবে পালিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের 
সকল মানুষের স্বাস্থ্যের সর্বোচচ উন্নতি সাধন ৷ স্বাস্থ্য ও রোগ ব্যাধি সম্পর্কে দরিদ্র দেশের 
মান্ষকে সচেতন করা, স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া এই সংস্থার প্রধান কাজ। 
স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ এই সংস্থার সদস্য হয়। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার 
পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। এই সংস্থার কাজের ফলে বিশ্ব 
থেকে গুটি বসন্তের মতো রোগ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। 


বিশ্বব্যাংক 
১৯৪৬ সালে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে এর সদর 
দফতর । বিশ্বব্যাংক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন ও কারিগরি ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়ে থাকে । 
দরিদ্র দেশগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী খণ ও সাহায্য 
দেয় এই ব্যাংক । বাংলাদেশ বিশৃব্যাংকের কাছ থেকে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক আর্থিক 
সহায়তা পেয়ে থাকে । 

আমরা নিচের ছকটি খাতায় তুলে পুরণ করি : 

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার নাম প্রধান প্রধান কাজ 
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পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


অন্শীলনী 


a 


সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর : 


ক. পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র একে অপরের ___ ছাড়া টিকে থাকতে পারে না । 


খ. মানবজাতিকে রক্ষা করতে হলে 


প্রতিষ্ঠা ছাড়া উপায় নেই । 


গ. যুদ্ধ থেকে মানবজাতিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ___ গঠিত হয়েছে। 


ঘ. জাতিসংঘের নিজস্ব কোন __ নেই । 


ও. বিশৃশান্তি রক্ষায় জীবনদান ___জন্য অত্যন্ত গৌরবের । 
নিচের শুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ উক্তিগুলোর ডান পাশে ‘অ’ লেখ : 
__ক. জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্য । 

__ খ. জাতিসংঘ শানিত মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ অত্যনত প্রশংসনীয় । 
__গ. যুদ্ধ শুরু করার জন্য কাজ করে জাতিসংঘ । 

__-ঘ. সকল শিশুর শিক্ষা যাতে নিশ্চিত না হয় সেজন্য কাজ করে ইউনিসেফ । 
__উ. বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের উন্নয়নে সহায়তা দিয়ে থাকে। 

বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর : 


ক. বিশ্ৃবশানিত প্রতিষ্ঠার জন্য 

খ. জাতিসংঘের সদর দপ্তর আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের 

গ. বছরে একবার সাধারণ পরিষদের 

ঘ. আনতর্জাতিক আদালত 

ঙ. শিশুদের জন্য কাজ করে 


নিউইয়র্কে অবস্থিত। 

অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। 
নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে অবস্থিত। 
ইউনিসেফ 

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় । 
ইউনেস্কো । 


১৬১ পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ 


৪. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
৪.১ জাতিসংঘ গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য কী ? 


ক. যুদ্ধ করা খ. বিশ্পখলা তৈরি করা 
গ. বিশ্বশানিত নিশ্চিত করা ঘ. ব্যবসা করা 
৪.২ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য কয়টি ? 
ক. বিশ্বের সকল রাষ্ট্র খ. জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র 
গ. সাতটি রাষ্ট্র ঘ. পাচটি রাষ্ট্র 
৪.৩ ইউনিসেফ কাদের জন্য কাজ করে ? 
ক. সকলের জন্য খ. নারীদের জন্য 
গ. শিশুদের জন্য ঘ. পুরুষদের জন্য 
8.৪ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন কাজে সমন্বয় করে কোনটি ? 
ক. ইউনেস্কো খ. অছি পরিষদ 
গ. ইউএনডিপি ঘ. নিরাপত্তা পরিষদ 
৪.৫ আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য দিবস কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ? 
ক. ৭ই মার্চ খ. ৭ই আগস্ট 
গ. ৭ই জুন ঘ. ৭ই এপ্রিল 
৫. সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
ক. জাতিসংঘ গঠনের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য কী ? 
খ. নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান লক্ষ্য বর্ণনা কর। 
গ. আন্তর্জাতিক আদালতে কীসের বিচার হয় ? 
ঘ. ইউনিসেফ শিশুদের জন্য কী কী কাজ করে ? 


উ. বিশৃস্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান কাজ কী ? 


৯ বাংলা 


জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা 
সু ও বাধাইয়ে। 


